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শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বাংলা ভাষায় মনস্তত্ব-বিষয়ক 
একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়' মনোবিজ্ঞান শান্পের এক 

যথার্থ সেবকের কার্ধ্য করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে প্রকৃতই 
মনস্তত্ববিষয়ক অধুনা-পরিজ্ঞাত যাবতীয় তথ্য নিবদ্ধ হইয়াছে, 
এবং আমি যতদুর জানি এখানিই বাংল! ভাষায় প্রথম 

প্রকাশিত মনস্তত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ। “মনোবিজ্ঞান” শব্দটির 
বড়ই অপব্যবহার হইয়া থাকে । মনোবিজ্ঞান বলিলে কেহ 

কেহ গুপ্ত-বিষ্ভা বা অলৌকিক রহস্য-বিজ্ঞান (০০০০1651) 
অথবা! ভেল্কি (০)1০8167) ) বিষয়ক অদ্ভুত ও উপহাস- 

জনক পুস্তক, এবং কেহ কেহ বা! মনোগত বিষয় (21১50200) 

লইয়! ঝাপ্সা রকমের দার্শনিক গবেষণা মাত্র বুঝিয়া থাকেন। 



€৬) 

কিন্ত এরূপ দার্শনিক গবেষণা অনেক সময় বাজীকরের 

ভেল্কির ন্যায়, শব্দ লইয়া ভেল্কি করা মাত্র । নব্য মনো- 

বিজ্ঞান দুইটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা__ 
১। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিক্ষ-যন্ত্রের (ক্রিয়া কৌশলের) আলো- 

চন! ব্যতীত মনের কার্য্য-প্রণালীর জ্ঞান লাভ অসম্ভব। 

যে প্রক্রিয়ার ফলে অনুবোধ পরিশেষে কার্ষেয পর্য্যবসিত 

হয় তাহাই চিন্তা শক্তি (0700500)1 আর মস্তিক্ষের 
সাহাষ্যেই অন্ুবৌধ (560752:007 ) ও (তেদানুষঙ্গিক ) কার্য্য 

সাধিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মস্তি 
কতকগুলি নির্দিষ্ট অংশে চিহ্নিত হইয়াছে, এবং এই সকল 

চিহ্নিত অংশ বিভিন্ন জ্ঞানেক্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রতি- 

পন্ন ও পরিষ্ষাররূপে প্রমাণিত হইয়াছে । অপর অংশগুলি 

উদ্বোধকের প্রভাবে উত্তেজিত বা কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশীর চালনা ঘটিয়া থাকে। যে 
প্রক্রিয়াদ্বারা অন্তমু্খী (110-0010175 ) অনুবোধ, বহিমুখী 

€০৪০৫০17 ) স্নায়বিক কাধ্যাত্বিক উত্তেজনায় (1010015৩ ) 

পর্যবসিত হয়, এবং পরিশেষে এই উত্তেজনার ফলে যে সকল 

বিবিধ অনুষ্ঠান সম্ভব, তন্মধ্যে নির্বাচন ঘটিয়া একটা মাত্র 
কার্যা অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে, সেই প্রক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ 

বর্তমান মনুষ্যজ্ঞানের অতীত। তবে এই বিষয়টার গুরুত্ব 
যে এত দিনে লোক বুঝিয়াছে ইহাও আংশিক লাভ । 

২। পরীক্ষা এবং প্রাবর্তক বা আরোহ-প্রণালীই আধুনিক 
জনোবিজ্ঞানের ভিত্তি। প্রাচীন মনোবিজ্ঞান অবরোহ-পদ্ধতি 



€ ৭) 

বা অনুমান-পন্ধতির উপরই সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। নব্য 

পদার্থ-বিদ্যার সহিত মধ্য-যুগের অবরোহ-বিচার-পদ্ধতির 
€০৪5০61৮5  91019002 ), জাতি বিভাগ বা জাতি 

নির্ণয়ের (০1935150960 ) এবং প্রা্ীন যুগের রসায়ন 

বা প্রাচীন যুগের দর্শন-শান্্ের যেরূপ সন্ন্ধ, নব্য মনো- 
বিজ্ঞানের সহিত প্রধচীন 'মনোবিজ্ঞানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ । 

আজকাল কেহই আর কেবল আপন আপন মনের অস্তদূর্টি- 
মূলক জ্ঞান লাভ করিয়া এবং একটা মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে 
সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই মনস্তত্ববিদি বলিয়া গণ্য 

হইতে পারেন না। মনম্তত্ববিদ্ হইতে হইলে তাহাকে অপরের 

মনের ধন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং 

পদার্থ-বিদ্যাবিদ্গণ প্রাকৃতিক শক্তি পর্য্যবেক্ষণের ফল যেরূপ ঠিক 

ভাবে প্রকাশিত করেন তীহাদিগকেও সকলের মানসিক-ক্রিয়া- 
পর্য্যবেক্ষণের ফল, সেইরূপ ঠিকভাবে প্রকাশিত করিতে হইবে । 

মনস্তত্বের এই নব-উদ্বোধন এত আধুনিক যে, ইহার আদি 
প্রচারকগণ এখনও আমাদিগকে ছাড়িয়া! যান নাই বলিলেও 

চলে । টিচেনার (17557০7 ) প্রমুখ তাহাদের আদি শিষ্যগণ 
নেতারূপে মনস্তন্বের এই নব উদ্বোধন আঞ্জকাল কার্যে পরিণত 

করিতেছেন । 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী বর্তমানক্ষেত্রে প্রায় যুগ-প্রবর্তক 
স্বূপই হইয়াছেন । তিনি বাংল! দেশে, দেশের নিজ ভাষায়, 

এই নবোছ্বোধিত বিজ্ঞানের এক সরল অথচ বিশদ পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন। আমি আশা করি বাজল। পদার্থ-বিদ্যাবিদ্ 



(৮) 

ও রসায়ন বিদযাবিদূগণের বিখ্যাত নব্য সম্প্রদায়ের শ্যায় তিনিও 
বাঙ্গালী মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের নব্য সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক 

হইবেন। 

0/%2/729%6, 1. ৬৮15, 1, 5, 

ঢাকা ট্রেনিং কলেজের 
25577 মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । 
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অবতরণিকা । 

সংসারে কোন প্রকার বুদ্ধি-সাপেক্ষ ব্যাপারে সিদ্ধিলাত করিতে 

হইলে মনোবিজ্ঞানের মূল সুত্রগুলির সহিত পরিচয় থাকা সবিশেষ 
আবশ্ক। বিশেষতঃ যাহারা অধ্যাপনা-কার্ধ্ে ব্রতী আছেন, তাহাদের 

পক্ষে শিক্ষাবিধানান্থকুল ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান অবশ্তই জ্ঞাতব্য। 

বাঙ্গালা ভাষায় মনোবিজ্ঞান-গ্রস্থের অসভাব-বশতঃ সংস্কৃত, ইংরাজী 
প্রভৃতি ভাবায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, এই শাস্ত্র শিক্ষী করিতে অভিলাষী 

হইলেও গ্রন্থের অভাবে তাহাদের বাসনী ফলবতী হয় না। এই 
অভাব-দূরীকরণের জন্য আমি এই গ্রন্থথানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত 

হইলাম। 
[80705, [7105 0020) ৯1], 10566 200. 08110 

65. এবং 13০৮5 প্রণীত মনোবিজ্ঞান, [05155 ও 50210176 কৃত 

শারীর-বিজ্ঞান, 10. 7০082]] রচিত পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এবং 

[16075551010]00159 200010) &1726]1, 50০৮ প্রভৃতি 

অন্যান্সয মহোদয়গণের গ্রশ্থাবল্বনে প্রবন্ধীবলী লিখিয়া কয়েক 

বৎসর শিক্ষা-প্রদানে নিযুক্ত আছি। অধুনা এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া 

সাধারণের সমীপে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম । এই গ্রন্থপাঠে 

যাহাতে অবশ্ত-জ্ঞাতব্য যনস্তত্বাবগতির সৌকর্যয-সাধিত হয়,এবং যাহাতে 

ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠোপযোগী হয়, তদ্িষয়ে 

যত্ব ও পরিশ্রম করিতে ক্রুটী কর! হয় নাই। অধ্যাপনা-বিষয়ে মনো- 

বিজ্ঞানের উপযোগিতা এই গ্রন্থে পুষ্থানুপুত্থরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। 



€ ১৩) 

প্রাচা দার্শনিক-গণের মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা জানিতে অনেকে 

কুতুহলী হইতে পারেন, এই জন্য পরিশিষ্টে তাহার সারমর্ম সন্নিবেশিত 

হইয়াছে। যদ্দি এই পুস্তকপাঠে কাহারও কিয়ৎ-পরিমাণ উপকার 
হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক যনে করিব । 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যে সকল মনীষি-কৃত গ্রন্থের সাহাষ্য 
গ্রহণ করিয়াছি, "তাহাদিগের নিকটে চির-কুতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ 

রহিলাম। 19510. [721৩ নু81010911626 এর অধ্যাপকচর 

ভ্রীযুক্ত ড/. 0. %/০705%701) 1. &. মহোদয় মনোবিজ্ঞান-বিষ়ে 

অনেক কুট প্রশ্নের সমাধান করিয়। দিয়াছেন। উক্ত কলেজের ও 
ঢাকা ট্রেনিং কলেজের মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত 11. ০১: 1.4. (0%০0.) মহোদয়ের নিকট মনোবিজ্ঞানের 
শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত তত্ব সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। তল্লি- 

খিত সারগর্ভ পৃর্ববাভাষ, এই গ্রন্থের উপযোগিতা অনেক-পরিমাণে বৃদ্ধি 
করিয়াছে । 132510. চ276[723010£0০1/926 এর মনোবিজ্ঞান- 

শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবিলাস রায় পু. 4.১ 3. গু 

মহাশয় এই গ্রন্থের পাওুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া] সমীচীন পরামর্শ 

ছারা আমার সবিশেষ উপকার করিয়াছেন। ভট্টপল্লী-নিবাসী 

স্বনাম-থ্যাত শ্রীঘুক্ত পঞ্চানন তর্করদ্ব মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাচ্য 

মনোবিজ্ঞানের গৃঢ-তত্ব-সমূহ অবগত হইয়াছি। হুগলী নম্ব্যাল ক্ষুলের 
সহকারী শিক্ষক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বেদাস্তরত্ব ও কলিকাতা 
মিত্র ইনষ্টিটিউশনের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে 
উত্তটসাগর, 0. 4. মহাশয়-ছ্বয় এই গ্রন্থ-প্রণয়নে পরিশ্রম-সহকারে 

যথেষ্ট সহায়ত। করায় প্রকৃত হিটিতবিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 

আমি তাহাদের সকলের নিকটে সবিশেষে কৃতজ্ঞ রহিলাম। 



(১৪) 

যুখার্জি বোস এণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের যুদ্রাঞ্চন-বিষয়ে অনেক সাহাথ্য 
করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমার ধন্তবাদের পাত্র । 

অবশেষে সাম্ুলয় নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের ভ্রম ও প্রমাদ 
প্রদর্শিত হইলে তাহা সাদরে গৃহীত ও সংশোধিত হইবে । 

র্ ] প্রীশরচন্দ্ ব্রহ্মচারী । 
৯ই জুন, ১৯১৭ খুষ্টাব। 



১ম চিত্র 

২য় চিত্র 

৩য় চিত্র 

৪র্থ চিত্র 

৫ম চিত্র 

৬ষ্ট চিত্র 

পম চিত্র 

৮ম চিত্র 

৯ম চিত্র 

১০ম চিত্র 

চিত্রের নির্ঘণ্ট । 

মস্তিক্ষ যন্ত্ 

মস্তিষ্ক মেরুদগুবাহী স্রায়ুমণ্ডল 

ল্নায়ুপ্রণালীর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 

স্নাযুপ্রণালীর চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়া 

মস্তিক্ষের বিভিন্ন প্রদেশ 

মস্তিক্ষের স্নায়ু চিত্র 

শ্রবণেক্দ্রিয় 

দর্শনেক্দ্িয় 

দর্শনক্রিয়। প্রণালী 

বাগযন্ত্র প্রণালী 

৩৭ 

৩৯ 

৪৭ 

৫১ 

৫৬ 

১৩২ 





পন্রিশি (শু) 
'ওয়েবার-ফেক্নারের উদ্দীপনা-অনুভূতি 

মন্ন্ায় নিয়ম । 

উদ্দীপনার মাত্রী যে অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইন্জরিয়ানু- 

ভূতির মাত্রা অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। উঠা উপস্থিত ও 
পরবর্তী উদ্দীপনার মধো যে যন্ন্ধ তাহার দারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
ইসিরানুড়তিকে কোন একটা নিদিষ্ট মাত্রায় বদ্দিত করিতে 
হইলে, উদ্দীপনাকে তনুপাতে অধিকতর মাত্রায় বন্ধিত করিতে 

হইবে । ফেক্নার বু পরীক্ষার কলে ইহা নিদ্ীরিত 

করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ ইত্তিযামভূতিকে সমান্তর শ্রেটীতে 

(50000100081121006807 ) ) বদ্ধিত করিতে হইলে 

উদ্দীপনাকে সমপ্চণ শ্রেটীতে ((০৩00010211/0875900) 

বদ্ধিত করিতে হইবে। 







প্রথম পরিচ্ছেদ। 

যে শাস্ত্রে আমাদিগের মানসিক ক্রিয়ার বিধিবদ্ধ 

তস্বানুসন্ধানের ফল বণিত আছে তাহাকে 

মনোবিজ্ঞান বলে । শিক্ষিত ব্যক্তিরা মনো বিজ্ঞানে 

অভিজ্ঞ না হইলেও ভাহাদিগের ব্যক্তিগত অনুরাগ 

বিরাগের এবং তাহাদের বিশ্বাসের একট কারণ 

দ্রেখাইতে চেষ্টা করেন। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি 

এই সার্বজনীন সাধারণ জ্ঞানের উপর স্থাপিত । 

মনোবিচ্ভান বিধিবদ্ধ অনুসন্ধীন দ্বারা মনস্থা্থের 

প্রকৃত তগা নিদ্ধারণ করিতে চেষ্টা করে। 

মনোবিজ্ঞানের তথ্য নিদ্ধারণের ২টা উপার 

আছে! প্রথম, অনুসন্ধান দ্বারা নিজের মানসিক 

ক্রিরার সম্যক্ পর্যবেক্ষণ | দ্বিতীয়, বাহ অভিব্যক্তির 

সাহায্যে অপরের মানসিক ক্রিয়ার পরীদ্ষা ও 

অনুমানের সাহাব তদীয় ঈনস্রতাবধারণ। 

মনোবিজ্ঞান 

কাভাকে বলে; 

নো বিজ্ঞাংনর 

তথ্য নিদ্জারপের 

তপায়। 



মলোরিভহানা ] 

প্রথমোক্ত অভিরাকে অন্তরূষ্টি ব বলা যাইতে 
পারে ; ইহাই মুখ্য প্রণালী । দ্বিতীয়টি পরার্থ 
অনুমান প্রণালী । | 

ঘশুদু ক্ষ ।-_আমাদিগের মনোবিজ্ঞান জানা 

থাকুক আর না থাকুক, আমরা সকলেই আমাদিগের 

মানসিক ক্রিয়া সম্বন্দে কখন কখন চিন্তা করিয়া 

থাকি । অবশ্য মনোবিভ্ভানবিৎ পণ্ডিতের ন্যাঁয় 

আমরা মনোবিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করি 

না বটে, তথাপি মনে কখন কি ভাব হইতেছে এবং 

তাহার প্রভাব কি, তাহা প্রারই লক্ষ্য করিয়া 

থাকি। মনোবিকারগুলি বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা 

করা একটু দুরূহ কার্ধা। কারণ এই ব্যাপারে 

আমাকে একই সময়ে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টবা উভয়েরই 
ভাব ধারণ করিতে হয়। ক্রোধের তব অনুসন্ধান 

করিতে হইলে আমার মনে ক্রোধের উত্তেজনা 

করিতে ভইবে এবং স্থিরভাবে ক্রোধের ক্রিয়াও 

পরীক্ষা করিতে হইবে । চেষ্টা করিলে এই 

দ্ৈতভাব ধারণ করা অসম্ভব নহে । 
গল্রার্ অন্মুস্ণাল প্র্পীী ।- মানসিক 

উত্তেজনা মনেই বিলীন হইয়া যায না । প্রত্যেক 



রা জানি ! 

রি রি উরি ও. পারানির ডিবি 

আছে। এই শারীরিক অভিব্যক্তির সাহায্যে 

আমরা অপরের মনের ভাব অনুমান করিতে পারি । 

কোনপ্রকার মনোবিকার ঘটিলে শারীরিক অবস্থার 
কি পরিবর্তুন হর পরীক্ষা করিতে করিতে শারীরিক 
অভিনাক্তির সহিত মানসিক অবস্থার সম্বন্ধ 

নির্য করিতে পারা যায় । পরে অন্তের সেই প্রকার 

শারীরিক অভিব্যক্তি দেখিলে তাহার মনে কি 

ভাব হইতেছে তাহাও অনুমিত ভইতে পারে। 

যেমন কোন লোকের যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি শুনিলে তাহার 

যে যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে তাহ] অনুমান করা যাইতে 

পারে। কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত 

কার্ধা করিতে হইবে । কেননা এ প্রক্রিয়া দ্বারা 

আমরা কখন কখন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই। 

শারীরিক মভিব্যক্তির নিদর্শন গুলি সুক্ষমরূপে পর্য্য- 
বেক্ষণ করিতে না পারিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা । 

মনুষ্য জাতির মধ্যে সকলেরই মানসিক প্ররুতি 

ঠিক একাকার নহে। বর্বর জাতি, উন্মাদ কিন্থা 

শিশুদিগের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে হইলে বিশেষ 

অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন । 



মনোবিজ্ঞান । 

অন্তের মানসিক প্রকৃতি - পর্যবেক্ষণ করিবার সময় 

আমরা! ভাবপ্রবণত। প্রযুক্ত নিজের মনের ভাব অপরে 

আরোপ করিয়া থাকি । অনেক সময়ে জীবনবিজ্ভ্তীন- 

বিৎ পণ্ডিতেরা (13791981919) মনুষ্যের প্রকৃতি পণু- 
পক্ষীতেও আরোপ করেন । সেইজন্য সকল সময়ে 

ভমশূন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 
অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার সহিত অগ্রা- 

সর হওয়া কর্তব্য । অন্যান্য বিজ্ঞানের তথ্যের স্যার 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তথ্যগুলিও প্রায়ই পরীক্ষা 

লব্ধ। সম্প্রতি অনেকগুলি যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে 

যাহাদের সাহায্যে আমরা মানসিক ব্যাপারগুলি 

পরীক্ষী করিতে পারি । 20) নামক যান্দ্রের 

সাহাযো অবসাদের পরিমাণ নির্ণর করিতে পারা বার । 

/155017051017000 এর সাহায্যে স্পর্শান্ুভূতির 

পরিমাণ জীনিতে পারা যার । এই সকল যন্ত্র সমন্ধে 

বিশেষ বিবরণ পারে প্রদত্ত হইয়াছে । 

কিন্ত্বু মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ অনুসন্গান 

সম্বন্ধে উপরি উক্ত যান্ত্রিক পরীক্ষা ফলবতী হয় না। 

কোন মানসিক ব্যাপারের উপস্থিত অবস্থা বিশ্লেষণ 



চি যা 

করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার বিভা নির্ণয় 

করিতে পারা যায় না। কোন মানসিক ব্যাপারের 

অতীত ইতিহাস জানিতে হইলে চিকিৎস! বিজ্ঞানের 

সাহাযা লইতে হয 1 মনের ব্দাভাবিক ক্রমবিকাশ 

অব্যাহত না হইলে মানসিক ক্রিয়ার কি বৈষম্য ঘটে 

এবং রোগের দ্বারা মানসিক অবস্থার কি পরিবর্তন 

হয় তাহা গ্ানিতে হইবে । বিকলাঙ্গ বালকদিগের 

মানসিক অবস্থার কি বিশেষন্থ তাহ জানিতে হইবে। 

জন্মান্গ বাক্তি কিংবা আশৈশব অন্ধব্যক্তি কোন 

উপায়ে দর্শনশক্তি লাভ করিলে সে কি প্রকারে 

বহিজগতের জ্ঞানলাভ করে তাহা জানিতে পারিয়া 

আমরা দর্শনক্রিয়ার ব্যাপার অনেকটা বুঝিতে পারি। 

কিন্তু ইভাও যথেষ্ট নঙ্জে বিকলেন্দ্ির ও অপ্রকুতিস্থ 

বাক্তিদ্িগের মানসিক ক্রিঘী পধ্যবেন্গণ করিলেই 

যথেষ্ট হইবে নী । প্রকুতিস্থ ও আবিকলেন্দ্রির মনুষ্য 

দিগের মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ কিএওকারে 

হহয়াছে তাহা জানা জাবশ্যাক । আমাদের 

অতাত জীবনের ব্যাপারগুলি আমরা ষযথাবথ- 

রূপে স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে অসমর্থ 
বলিয়া শিশুদিগের প্রকৃতি পাঠ করা আবশ্যক । 
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শিশু “প্রকৃতি 

পাঠ। 

মনোবিজ্ঞান । 

শিশুপ্রকৃতিপাঠ সহজ নহে। শিশুপ্ররৃতি 

বুঝিতে হইলে শিশুদিগের সহিত সহানুভূতি, প্রথর 

কল্পনাশক্তি, বিশেষ যোগ্যতা এবং বালোপম 

সরলভাব থাকা আবশ্বক। * সবববাপেক্ষা বিধিবদ্ধ 

অনুসন্িস। বৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন । 

প্রথমাবস্থায় শিশুপ্রকৃতি পাঠ করিতে গেলে 

তাহার মানসিক ক্রিরার শারীরিক অভিব্যক্তিগুলি 

বুঝিতে তইবে। প্রথম প্রথম শিশুরা স্বয়ং 

তাহাদের মানপিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলিতে 

পারে না। এই ব্যাপারে আমরা! যেন আমাদের 

ভাবপ্রবণতা কর্তৃক চা।লত না হই, এবং ইহাও 

যেন আমাদের মনে না হয় যে শিশুপ্রকৃতিতে 

কোন একটা অসাধারণ ব্যাপার ঘটিতেছে। কেবল 

অন্তদর্শনক্ষম হইলে চলিবে না। সাধারণ শিশু- 

প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রয়োজনীয় ; এবং শিশু- 

দিগের ম্িক্ষের বিকাশ যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই 
তাহাও মনে রাখিতে হইবে। 

বিগ্ভালয়েও শিশুপ্রকৃতি পাঠ করিবার অনেক 

স্বযোগ আছে। শিশুজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 

তাহাদের বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক ক্ষমতার তারতম্য 
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লক্ষ্য করিতে পারা যায় । মানসিক অবসাদ অর্থাৎ 

মানসিক পাঁরশ্রম জনিত মানসিক শক্তির ক্ষীণতা 

এবং স্বাভাবিক শক্তির পুনরাগমন কি নিয়মে হয় 

তাহার অনুসন্ধান করিতে পারা যায়। 

৬৮০ ৮৬৬৫৬৮৮৬৯৩২ 55 ৮৮ ৩৬৩৬৬৬৩5৮৬৮ ০৪৮ সি 

বানকেরা বদি বুঝিতে পানে যে আমরা তাহা- শিশু প্রতি 

দিগের ম্নস্তত্খ অনুসন্ধান করিতেছি, 

তাহাদিগের মানসিক অবস্থা অপ্ধাভাবিক ভাব ধারণ 

করে। পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের দ্বারা তাহাদের মনে 

একপ্রকার আত্মশ্লাঘার ভাব উত্পাদন কর! হয়; 

এবং আমাদিগকে সন্তষ্ট করিবার জন্য আমাদের 

ইচ্ছানুরূপ উত্তর দেয়। ইহাদ্বারা তাহাদিগের 

মনের স্বরূপাবস্থা জানা ছুক্ষর হইয়া পড়ে। 

শিশুদিগের অন্তদশনের ক্ষমতা নাই; সেইজন্য 

তাহা দিগের উত্তরের উপর সকল সময়ে বিশ্বাস স্থাপন 

করিতে পারা যায় না । আবার বয়স্থ বালকদিগের 

সহিত এই প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহাদের 

নিকট যে উত্তর পাওয়া যায় স্মৃতিশক্তির অনিশ্চিততা- 

প্রযুক্ত তাহাও সকল সময়ে বিশ্বাসযোগ্য নহে। 

শিশুপ্রকৃতি পাঠ দৃঢ় অধ্যবসায় ও সময় 
সাপেক্ষ। ধীরভাবে শিশুদিগের মানসিক 

তখন পাঠ সন্বদ্ধে 

জাশক্কা। 



মনোবিজ্ঞান । 

ক্রিয়াগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে , কিন্তু শিশুরা 

যেন বুঝিতে না পারে যে আমরা তাহাদিগকে 

পরীক্ষা করিতেছি । শিশুরা স্বভাবতঃ সরল ও 

অকপট । যাহাকে তাহারা ভালবাসে ও বিশ্বাস 

করে, তাহার কাছে নিজের মনোভাব অকপটভাবে 

প্রকাশ করে। শিশুদিগের স্বগতজল্লন1 স্থিরভাবে 

শুনিলে, তাহাদের ক্রীড়া, অঙ্কন ও ভাবপ্রকাশের 

অন্যান্য উপায় পর্যবেক্ষণ করিলে এ বিষয়ে আমর! 

অনেকটা কৃতকার্য হইতে পারি । 

নন্যাঠ্য বিজ্ঞানও শিশুগ্রকৃতি পাঠে অনেক 
সহারতা করে। বিবর্তনমতবাদীরা (1১৮০010- 

00055) অনুধন্ধানের দ্বারা স্থির করিয়াছেন 

যে মানবপ্ররূতির ও উচ্চশ্রেনীস্থ জন্তদিগের প্রকৃতির 

মধো অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বালকদিগের 
স্বাধীন ক্রীড়া ও মানসিক আবেগ পধাবেক্ষণ 

কৰিলে, মানবের সহিত পশুজাতিনু বে প্রকৃতিগত 

সম্বন্ধ আাঁছে তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। 

জন্মগ্রহণের পরেই শিশুদের বানরদিগের সহিত যে 

শারীরিক ও মানসিক সৌসাদুশ্ব থাকে তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। বানরদিগের, ন্যায় নষ্ঠোজাত শিশুর 
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হস্তদ্বয় পদদ্ধয়ের তুলনায় অনেক বড়, এবং তাহাদের 

পাদমূল ভিতরের দিকে আনতভাবে থাকে । 

ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পদদ্বয় হাটিবার 
জন্য যেমন উপযোগী একসময়ে কোনবস্ত ধরিবার 

জন্যও তজ্রূপ উপযোগী ছিল ।.-শিশুদিগের শারীরিক 

অসহায় অবস্থা সন্তেও তাহারা অস্ততঃ কিছুক্ষণের 

জন্য কোন আশ্রয় ধরিয়] ঝুলি গাকিতে পারে। 

আমাদিগের মানসিক শক্তি সন্বন্ষেও সেই প্রকার 

ক্রনবিকাশের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার। শিশু 

প্রকৃতির সহিত উচ্চশ্রেণীস্ত জীবজন্কুর প্রকৃতির 

আনেক সৌপাদৃশ্য সাছে । শিশুদিগের অনৈচ্ছিক 

ক্রিয়া ও পশুদিগের সংস্কারানুগত ক্রিয়ার মধ্যে 

বৈষম্য বোধ হর না। উভরেরই স্মৃতিশক্তি 

অস্ফুট । 

তথাপি জীবনবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডতদিগের সকল 

সিদ্ধান্তই মানব জীবন সন্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। 

পশুত্ব ও বিবেক উভয় মিলিয়া মন্ুষ্যত্ব গঠিত 

হইয়াছে । মন্ুষোর পারিপাশ্িক অবস্থাও বিভিন্ন । 

সামাজিক ভাব পশুদিগের মধ্যে স্পষ্টরূপে বদ্ধমূল 

হয় নাই ; এই সকল বিষয় মনে রাখিয়া! মানব- 

৯৮ 
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তি সন্বন্ধে অনুসন্ধীল কনিতে প্রবৃত্ত হওয়া 

কর্তব্য । 

আমরা পূর্ববেই বলিয়াছি বিবর্তনবাদী 
পণ্তিতেরা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, 

উচ্চশ্রেণীস্থ জীবজন্তর ক্রমোন্নতি হইতে মনুষ্য 

জাতির শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ আরম্ত 

হইয়াছে । আবার মনুষ্য জাতির মধ্যে ও এই ক্রম- 

বিকাশ লক্ষিত হয়। বর্বর জাতির মানসিক 

অবস্থা সভ্য জাতিদরিগের মানসিক অবস্থা অপেক্ষা 

অনেক পরিমাণে অসম্পূর্ণ । 

বর্তমান সভ্য জীতিকে আদিম বর্ববরাবস্থা হইতে 

সভ্যাবস্থায় উন্নীত হইতে যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া 

আসিতে হইয়াছে, শৈশব ও প্রৌটাবস্থার মধ্যে সেহ 

সকল অবস্থার লক্ষণ অনেকট। দেখিতে পাওয়া যায়। 

পরী ও অন্যান্য অলৌকিক ও অশরীর শক্তির অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে বালন্থলভ বিশ্বাস দ্বারা প্রতীতি জন্মে যে, 

শিশুদিগের ও বর্বর জাতিদিগের মানসিক 

অবস্থা একহ প্রকার। এই সিদ্ধান্তের 

উপর আধুনিক শিশুশিক্ষার প্রণালী স্থাপিত 

হইয়াছে । 



প্রথম অধ্যায় । ১১ 
১৬১০১৯১িসিউ১৯িপলানািত সি সি ৯৯০১০৯৫১০৩৪৮৩৯৫১৬৮, সসি৬৯০৩৩ এ 

লা মোডে বিধানে যে অবস্থায় 

যে প্রকার শিক্ষা উপযোগিনী ছিল ব্যক্তিগত জীব- 

নের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সেই প্রকার শিক্ষা দেওয়া 

কর্তব্য। : বর্বর জাতিদিগের কল্পনা শক্তি সবিশেষ 
তেজন্বিনী | স্কুল বস্তুর সাহাযো তাহাদিগের বুদ্ধির 

পরিচ।লন] হয়, সেইজন্য শিশুিগকে গল্পচ্ছলে ও 

প্রতাক্ষবস্ত সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় | 

জিলার সাহেব মানব জাতির ক্রমোশ্সতি বিষয়ক 

নিম্ন লিখিত অবস্থাগুলি নির্দেশ করিরাছেন। 

১ম আদিম বর্বরাবন্থা, তয় ম্বগয়া বাবসার, 

৩য়--পশুপালন ব্যবসায়, ৪র্থ--কুষিবাবসায়, ৫ম 

গাহস্থ্য জীবন । 

নিন্ম শ্রেণীর জীবজন্তু অপেক্ষা মানবশিশু 
অধিকতর অসহায় এবং তাহাদের শৈশবাবস্থা 
অধিকতর দীর্ঘকালব্যাপী। একটা কুকুর শাবক 

কিন্বা বিড়াল শাবক অতি অল্প সময় মধ্যেই তাহা 

দিগের সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক পরিণতি প্রাপ্ত 

হয়। কুকুটশীবক ডিম্ব হইতে বহিগগত হইয়াই 

নিজের আহার্্যবন্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ। কিন্তু 

মানব শিশুদিগের এরূপ ক্ষমতা লাভ করিতে 

মানব জাতির 

শৈশবাবস্থা 

দীর্ঘকালব্যাপ 



১২ 

বুদ্ধি বৃত্তির 

ক্রমবিকাশ । 

মনোবিজ্ঞান । 

অনেক সময় লাগে ।/ ইহার কারণ এই যে, মানব- 

জীবন পশুজীবন অপেন্গ। অনেক জটিল। ইতর- 

প্রাণী স্বভাবজাত বৃত্তির পরবশ হইয়াই কাধ্য করে। 

মানবজাতির বুদ্ধি তাহাদের অভিজ্ঞতার উপর 

নির্ভর করে। 

১ম চেতন্য ।_ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই অস্পষ্ট 
চৈতন্যের উদয় হয়। ক্রমশঃ ইহ] স্পষ্ট ইন্দরিয়ানু- 

ভূতিতে পরিণত হর। শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ 
স্পর্শাদি অনুভূতি গ্রহণ করিতে যতদিন সমর্থ না 

হয়, ততদিন তাহার রহির্জগতের কোন জ্ঞানই 

হয় না। 

মস প্রত্যন্ষ তন্তান ৷ ইন্দ্রিয়ানুভৃতির 

সাহাযো প্রত্যক্ষজ্ঞান হব । এই সমর প্রকৃত 

বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়; অর্থাৎ ইহাদ্বারা এক 

জাতীয় অনুভূতিগুলি, ভিন্নজাতীয় অনুভূতি 

হইতে পৃথক্ কৃত হয় এবং অনুভূতি সমগ্তির আলম্বন 
পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে । 

৩য় কল্পনা স্ক্তি।- প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতে 
কল্পনাশক্তির আবির্ভাব হয়। কল্পনাশক্তির সাহায্যে 

কোন বস্তু আপাততঃ প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও 



রা রা । 
/:4://৬৮৭ 

আমরা তাহার ানিসিক ভি জা টা 

করিতে সমথ হই । 

গথ বিচার শক্তি ।_ ক্রমশঃ উচ্চতর 
মানসিক শক্তির বিকাশ হয়। তখন আমরা বিচার 

করিতে সমর্থ হই 

, আমাদের পারিপাশ্িক অবস্থা মনের পরিণতির 

সম্বন্ধে একটা বিশেষ সভায়। শিক্ষিত ও ভদ্র- 

পরিবারের সন্তান সন্ভাত বিধিবদ্ধরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত 

না হইলেও তাহারা পারিবারিক পারিপাশ্বিক 

অবস্থা হইতে এ বিষয়ে অনেক সাহাব্য প্রাপ্ত 

হয় কিন্ত এই প্রকার অসম্ধদ্ধ ও আকম্মিক 

পারিপাণ্ধিক অবস্থা দ্বারা মানবের মানসিক অবন্থার 

সম্পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব । সেইজন্যই অনুশীলন ও 

শিক্ষা আবশ্যক 

রুশো! শ্রমুখ পণ্ডিতেরা শিক্ষাদান বিষয়ে 

নৈসগিক প্রণালী “গ্রক্রত্ি অস্মুস ঝি 

অনুমৌদন করিয়াছেন । এই মত অবলম্বন করিয়া 

ধাহারা শিক্ষা প্রণালার ব্যাখা করিয়াছেন, তাহা 

দের অনেকেই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন 
নাই । এই মতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে শিক্ষকের 

মানসিক শি; 

জমবিকাশের 

গহিত শিক্ষার 

দশবন্ধ | 

এপ্রক্কাতি 
অনুসরণ কর” 



শিক্ষার উদ্দেশ্য. 

পারিপার্থ্িক 
অবস্থা বলিলে 

কি বুঝায়। 

রিভার 

লিওলতি সম্বন্ধে জ্ঞান আবশ্বাক, ও চলি 

প্রণালী প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়মের উপর স্থাপিত 

হওয়া বিধেয়। শিশু প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম ও মনোবৃত্তি 

বিকাশের স্থিরতর নিয়মগুলি জানিয়া গন্তব্য পথে 

অগ্রসর হওয়া কর্তবা। অর্থাৎ শিক্ষক শিশু 

প্রকৃতির ন্গীভাবিক গতি পর্য্যালোচনা করিয়া, এবং 

কি নিয়মে তাহার বিকাশ সাধন হয় তাহা সম্যক্ 

রূপে উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ শিক্ষা বিধান 

করিবেন। এই গ্রন্থের ষষ্ট অধ্যায়ে এবিষয় 

আলোচিত হইরাছে। 

যে উপায় দ্বারা আমরা আমাদিগের পারি- 

পাশ্রিক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে 
পারি তদধিগমই শিক্ষার উদ্দেশ্য । 

যে সকল বাহা অবস্থা! আমাদের কন্মরজীবনের 

উপর প্রভাব বিস্তার করে তৎসমুদয়ই পারিপাশ্থিক 
অবস্থার মধ্যে পরিগণিত হয়। চেতন ও অচেতন 

সকলপদার্থই আমাদের পারিপাশ্বিক অবস্থার অন্ত- 
তূতি। এসকল পদার্থের সহিত পরিচিত হওয়া 

আমাদের বিশেষ প্ররোজন। উহাদের সাহায্যে 

আমরা কি করিতে পারি, কি ভাবে উহারা আমা- 



প্রথম অধ্যায়। 

দিগের কার্যের সহায়তা করিতে পারে, ইহা! বুঝিতে 

না পারিলে উহ্বাদের সহিত আমাদের কোন প্রকার 

সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। শিক্ষা দ্বাৰা আমরা আমা- 

দিগের চতুঃপার্স্থ পদার্থের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে পারি । মাতা*পিতা ও ধাত্রী এই সম্পর্ক 

স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন । 

মিঃ ওয়েট সাহেব শিক্ষকদের কর্তব্যাকর্তব্য 

সম্বন্ধে নিন্ললিখিত বিধির অবতারণা করিয়াছেন । 

ভবিষাৎ জীবনের কর্তব্য পালনের জন্য শিশুদ্িগকে 

উপযুক্ত করাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য ; এই কর্তব্য গুলি 

ত্রিবিধ। 

১ম। জীবকা নির্ববাহ সমর্থতা | 

২র। অবকাশ সময় ও জীবন নির্দোষ ভাবে 

অতিবাহিত করিবার স্থুযোগ্যতা । 

৩য়। রাজা তন্ত্রের নিয়মানুবন্তিতা । 

প্রথম উদ্দেশ্বা সাধনের জন্য শিক্ষকের জীবিকা- 

নির্ববাহোপযোগী উপায়গুলি জানা আবশ্বক। 

কৃষি ও বাণিজ্য বাবসায় জীবিকা! অজ্ভনের 

প্রধান সহায় । শিক্ষকের যেন বাণিজ্য ও কৃষি ব্যব- 

সায়ের সরল উপায় গুলি স্থুল ভাবে শিক্ষা দিবার 

১৫ 
সিল ৯০৯ ০২৫৯০০৯০৯০৯০১০৯ 

শিক্ষকের 

কর্তব্য। 



১৬ মনোবিজ্ঞান । 

সামর্থ থাকে । তিনি যেন ভিন্ন ভিন্ন শিশুর 

প্রকৃতি ও সামর্থ্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাহা- 

দিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হন। 

প্রাদেশিক অভাবগুলি জ্ঞাত হইয়া শিশুদ্িগকে 

সেই সকল বিষয় শিখিবার উপদেশ দিতে পারেন। 

তাহার কোন বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবে শিক্ষা 
দিবার এবং অপর কোন লোক দ্বারা যে বিষয় 

শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা যথারীতি হইতেছে 

কিনা বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক । অবকাশ 

সময় নির্দোষ ভাবে অতিবাহিত করিতে শিক্ষা 

দিতে হইলে শিক্ষক ক্রং যেন অবকাশ 

সমর নির্দোষভাবে অতিবাহিত্ত করিতে সমর্থ হন : 

আধ্যাপনাতিরিক্ত নানা প্রকার বিষয় তাহার জ্ঞাত 

গাকা আবশ্যক ৷ নচেও ভিন্ন ভিন্ন বালকদিগকে নিজ 

নিজ প্রকৃতি মনুষায়ী বিভিন্ন ব্যাপার লইয়া অব- 

কাশ সময় নির্দোষভাবে যাপন করিবার উপদেশ 

দিতে পারিবেন না। 

রাজাকুশল প্রজার কর্তবাকর্ভবা শিক্ষা দিবার 

জন্য শিক্ষককে স্বরং আদর্শ চরিত্র হওয়া আবশ্যক । 

তিনি যেন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি বলিয়া সমাজে পরি- 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 

গণিত হন। সেইজন্য শিক্ষককে যথেষ্ট বেতন 

দেওয়া কর্তব্য এবং যাহাতে তিনি নিজের জ্ঞান 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে পারেন তাহার অবসর ও 

স্তযোগ দেওয়া বিধেয়! বিদ্যালয়ের অবকাশগুলি 

এই উদ্দেশ্যে ব্যবজগত হওয়া কর্তব্য এবং যদি আব- 

শ্যক হয় যাভাতে শিক্ষকেরা অবকাশ সময় নূতন 

নৃতন অভিজ্ঞতা উপাজ্জনে যাপন করেন তাহার 

জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করা উচিত। 

সাধারণ শিক্ষা সকল সময় উপযোগী নহে । 

সকল বালককে একই প্রকার শিক্ষা দানে সুফল 

উৎপন্ন হয় না। গ্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রদিগকে 

সমাজের বিশেষ বিশেষ অভাব ও প্রয়োজন পুরণ 

করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা দেওয়া উচিত । 

কিন্তু শিক্ষা-বৈশিষ্টোর কতকগুলি দোষও মাছে । 

১ম | জীবনের এক বাবসায়ের সহিত অন্যান্য 

বাবসায়ের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাভা ব্যবসায়ীরা ভুলিয়া 

যান। 

২য় । যদি কোন কারণে কোন একটা বিশেষ 

বাবসায়ের প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে এ 

বাবসায় ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ অকন্মরণা হইয়া পড়েন এবং 

১৭ 

শিক্ষা-বৈশি্।। 



১৮ মনোবিজ্ঞান! 

তাহাদের জীবিকা! নির্বাহ ব্যাপারও কষ্টকর হইয়া 

উঠে। সেইজন্য নিরবচ্ছিন্ন বিষয় বৈশেষিক শিক্ষা 

কলগ্রদ হয় না। অতএব এরূপ ভাবে শিক্ষা 

দেওয়া কন্তব্য যাহাতে বালকেরা অনেক বিষয় শিক্ষা 

করে, কিন্তু একটা বিষয় অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা 

অধিকতর পুষ্থানুপুঙ্ঘরূপে শিখে ।  তাহদিগের 

মানসিক সামর্থ্যানুষায়ী শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 

শ্রেণী বিভাগ করা কর্ঠব্য। একটা বিষয় স্ববাপেক্ষা 

উত্তমরূপে জানা আবশ্যক ; অপরগুলি অপেক্ষাকৃত 

স্কলভাবে শিখিলেই হয় এবং যে বিষয়টার সহিত 

শিশুর কোনও প্রকার আনুরক্তি নাই তৎসম্থান্ধে 

সামান্য জ্ঞানই যথেষ্ট । 

উপরিউক্ত রীতিতে শিক্ষা দান করিলে সকল 

বিষয়েই যৎসামান্য জ্ঞানের পরিবর্তে কতকগুলি 

বিষয় যাহার সহিত বালকের সহানুভূতি ও আনু- 

রক্তি আছে তাহাই প্রকুষ্ট রূপে শিক্ষা করা হয়। 

এবং অন্যবিষয় গুলি সন্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান লাভ 

হইতে পারে । পুনশ্চ, যদি কোন বিশেষ ব্যবসায় 

অপ্রয়োজনীয় হইয়া! পড়ে, তাহা! হইলে এ ব্যবসায়- 

লিপ্ত ব্যক্তিরা ব্যবসায়ান্তরদ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
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করিতে সমর্থ হন। আনুরক্তি অপেক্ষা বিরক্তিজ্ঞান 

অধিকতর নিশ্চয়াত্মক এজনা বালকদিগের যে বিষয়ে 

অনুরাগ আছে তাহার উপর বিষয় বৈশেষিকের ভিত্তি 

স্থাপন না করিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদিগের 

আনুরক্তি নাই তাহা লইয়াই বিষয় বিভাগ করা 

উচিত। শিক্ষার প্রারন্তে বালকদিগকে সকল 

বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য ; ক্রমশঃ বালকের 

নিজের পারদশিতানুসারে দুই একটী পাঠ্য বিষয় 

পরিহার করিতে পারে। 

প্রস্তৃতীকরণ (1701060017 ) ছুই প্রকার, 

জাতিগত ও বাক্তিগত। যে সকল সংস্কার অথব। 

সামর্থ্য লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহা জাতিগত 

প্রস্কতীকরণের ফল। শিশু নিজের অভিজ্ঞতার 

সাহায্যে ঘেজ্ঞান সংগ্রহ করে তাহা ব্যক্তিগত 

প্রস্ততীকরণেরই পরিণাম । শিক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগত 

প্রস্কতীকরণেরই সাহাধ্য হইতে পারে । নানা প্রকার 

জাতিগত প্রস্ততীকরণের অর্থাৎ সহজ বৃত্তির বিবরণ 

নিন্নে বণিত হইল । 

১ম। উপযোগী উপস্থাপনা অর্থাৎ উদ্দীপনা 

উপস্থিত হইলে শিশু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 

প্রস্ততীকরণ। 



মনোবিজ্ঞান । 

বিশিষ্টভাবে কার্ধা করিবার সামর্থা উত্তরাধিক্রেমে 

পুর্ববপুরুষ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

২য়। শিশু উপস্থাপিত বিষয় অনুভব করিবার 

সামর্থ্য লইয়া ভূমিষ্ঠ তয় । 

৩য় । শিশু উপস্থাপিত বিষয় দ্বারা নানাভাবে 

অভিভ্তত হইবার সামর্থা লইয়া পৃথিবীতে আসে । 

নর্থ । শিশু কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে স্বাভা- 

বিক আনুরক্তি ও কতকগুলির সম্বন্ধে সাভাবিক 

বিরক্তি লইরা অর্থাৎ কতকগ্চলি বিষয় হইতে স্খ 

অনুভব করিবার সামর্থা € কতকগুলি হইতে ছুঃখ 
অনুভব করিবার সামর্থা লইর। জন্ম গ্রহণ করে । 

৫ম। পুর্ববজাত সংস্কার সমগ্রির সাহায্যে নুতন 
জ্ঞান আয়ত্ত করিবার সামর্থা লইয়া পৃথিবীতে 

আসে অর্থাৎ মনের পরিণতি সাধন করিবার সামর্থা 

লইয়া জন্মগরাভণ করে । 

৬ষ্ঠ। অভিজ্ঞতা হইতে কাধ্যসাধিকা শক্তি- 

লাভ করিবার সামর্থা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কোন 
কোন কাধা রোধ করিতে পারে, আর কোনটি অতি 
সৃক্মমভাবে সাধন করিতে পারে । 



প্রথম অধ্যায়। 

শিশু উল্লিখিত সামথ্যগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে 

প্রাপ্ত হয়। এগুলি বংশপরম্পরাগত প্রস্ততী- 

করণের পরিণাম । ৮ কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে 

হইবে যে কেবল সামর্থ লইয়াই শিশু জন্মগ্রহণ 

করে: কাধ্া না করিলে অন্তনিহিত সামর্থাদ্বারা 

কোন ফলই হর না। শিশুর বাক্তিগত অভিজ্ঞতা 

দ্বারা সহজ ৮: বিকশিত হয়। শিশুর 

সাতার কাটিবার সামথ্য আছে, কিন্তু কার্যাতঃ পন্তরণ 

না করিলে শিশু সন্তরণ ক্রিয়া শিখিতে পারিবেনা | 

শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা মভিজ্ঞতা লাভ করা যায় 

এবং অভিজ্্রতার সাহায্যেই আমাদের অন্তনিহিত 

সামর্থগুলির প্রয়োগ সাধিত হয়। আমরা আভি- 

জ্ভতা লইয়া জন্মগ্রভণ করিনা । / গভিজ্তাসাধক 

ন্নায়ুমণ্ডল ও শারীরিক উপাদান লইরাই জন্মগ্রহণ 

করি। 

কেহ কেহ অন্তমুখীন ও বহিমুখীন স্ায়ুর 

যুগপৎ উত্তেজনাকে সহজজ্ঞান বলেন। কেহ কেহ 

বলেন সহজজ্ঞান দ্বারা ভবিষাৎ না ভাবিয়া কাধ্য 

করা যায়। সহজন্ভ্ানজাত ক্রিয়ায় চিন্তার, 

নির্বাচন শক্তির ও চেতনার কোন কার্য হয় না। 

১ 

মহজ বুদ্ধি 



২২ মনোবিজ্ঞান । 

সহজজ্ভানজাত ক্রিয়া পূর্ববজাত কার্ধাগুলি মনে 

পড়ে না! এবং নির্বাচন করিবার কোন অবসরও 

থাকে না। ঞক্ষুধা পাইলে কোন খাস্ঠ দ্রব্য দেখিয়াই 

খাইবার সময় সেই খাদ আমর। যে পুর্বে খাইয়া- 

ছিলাম তাহা মনে পড়ে না। সতজ বুদ্ধি নানা 

জাতীয় ; আমাদের জাবনের ভিন্ন ভিন্ন অভাব ও 

প্রারোঞ্জনে সঠিত ইভার সম্বন্ধ দেখির] সহজজ্জঞানের 

নিল্লিখিত ভেণা বিভাগ করিতে পারা যায় । 

১ম। আতারক্ষা সন্বন্গীর, সহজ বুদ্ধি যথা; 

মতঙ্কার, ভীতি, “মমতা বৃদ্ধি” (আমার? জ্ঞান )। 

ভুক্ষা, জিগীষা, রিরংসা । 

২য়। পারিপাশ্রিক অবস্থা সম্বন্ধীয়, যেমন খেলা 

কৌতুহল, অনুকরণ । 

ওয়। সামীজিক ;-বশাতা, বাৎসলা, আসঙ্গ- 

লিগা, কজনশীলতা, ভাব প্রকাশ এবং ধন্মভাব । 

উল্লিখিত সহজবুত্তি বাতীত আরও অনেক 

প্রকার স্বাভাবিক প্রবৃক্তি মাছে; কিন্তু সাধারণতঃ 

ইহাদিগের দ্বারাই আমাদিগের জীবনের কার্যাগুলি 

পরিচালিত হয়। ইহাদের মধ্য কতকগুলির 

বিবরণ পরে দেওয়া হইরাছে | 



প্রথম অধ্যায়। 

খাদ্য আহরণ, বস্তগ্রহণ ও পেষণ এবং হত্যাকরণ 

২৩ 

ইত প্রাণী ও 
মনুষ্য জাতির 

প্রভৃতি কাধ্যের জন্য এক এক প্রকার যন্ত্র অঙ্গ প্রতাঙ্গা, 

আবশ্যক । কোন কোন প্রাণীর অঙ্গ প্রত্াঙ্জাদি সেই 

সকল প্রয়োজন স্বাধনের উপযোগী যন্ত্র বলিয়া 

পরিগণিত হইতে পারে । পিগীলিকাদিগের 

চোরাল খনন কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। কীকড়ার 

পদদ্ধয় সাঁড়াশীতে পরিণত ভইঘ়াছে, মশকের 

নাসিকা শোধণক্রিয়া সম্পাদন করে এবং মাকড়সার 

শরার জালের কার্ধা করে । 

বানরজাতির অঙ্গ প্রতাজাদির এই প্রকার 

বিশেষ উপযোগিতা লক্ষিত হয় না | বানরেরা পদদ্ 

দ্বারা বস্তু ধরিতে পারে আবার চলিতেও পারে। 

প্রাণী যত উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে থাকে 

তাহার অঙ্গ এতাঙ্গাদির এই বিশিষ্টতা ক্রমশঃ 

তিরোভিত হয়! তখন তাহাদিগকে আর একটা 

বাহ যন্ত্রের সাহাযা লইতে হয় । এ অবস্থায় আঙ্গ 

প্রতাঙ্গাদি যন্ত্রের নায় বাবহৃত না হষঈরা যন্ত্ 

বাবহার-ক্ষম হয়। মানব জাতি হস্তদ্বারা নান! 

প্রকার যন্ত্রের সাভাযো নানা প্রকার কার্যা 

করে। 

দির উপষো- 
গিতা ! 



৪ 

সহজ বৃত্তি 
ও বুদ্ধি। 

মনোবিজ্ঞান । 

আমর] পূর্বেবেই বলিয়াছি যে মনুষ্য ও ইতর 

প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ এইযে ইতর প্রাণীদিগের অজ 

প্রতাঙ্গাদি যন্ত্রের নায় বাবহৃত হয় কিন্তু মনুযা 

জাতির অঙ্গপ্রতাঙ্গাদি যন্ত্রের, কার্যধা না করিয়া 

দেহাতিরিক্ত কোন যন্ত্রের সাহাযো নানাপ্রকার 

কার্ধা করে। 

সহজ বৃত্তি ও বুদ্ধির সাহায্য আমাদের বাহ্য- 

জগতের ড্ঞানলাভ হয় | ইতর প্রাণীরা সহজ জ্ঞানের 

সাহাযো বাস্জগতের জ্ঞানলাভ করে। বাহা 

জগতের সহিত তাহাদের অঙ্গ প্রতাঙ্গাদির সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধ আছে । তাহাদের অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি বাহা জগতের 

প্রতিলিপি স্বরূপ । কিন্তু মনুষ্য জাতির অঙ্গ 

প্রতাঙ্গাদির সহিত বাহাজগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 

নাই | তাহারা দেহাতিরিক্ত যন্ধের সাহাযো 

বাহাজগতের সংস্পর্শে আসে । এই সময়ে তাহাদের 

বুদ্ধি কাধ করে ; 

কিন্ত কোন কোন বিষয়ে মনুষ্যেরও সহজ জ্ঞান 

কাধ্যকারী হয়। সহজ প্রবৃন্তি নিবন্ধনই দুইটা 

হৃদয় সহানুভূতি সূত্রে মিলিত হয়। সহানুভূতি সহজ 

জ্ঞানবিকাশের সহায় । ছুইটী চেতন পদার্থের মধ্যে 



লা জা 

সহজ তই ব কাধ্য করে। রন প্রা: সহজ জ্ঞানের 

সাহায্োই তাহার শিকার চিনিতে পারে। স্ত্রীজাতি 

সহজ জ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের পুত্রাদির প্রতি 

আকৃষ্ট হয়। সহজ জভ্তানের সাহায্যে জড়বস্তু সম্বন্ধে 

জ্ঞান হয় না, কারণ চেতন পদার্থের সহিত অচেতন 

পদার্থের কিছুই সামগ্ুসা নাই । 

চিন্তাকার্যে নিম্নলিখিত অবস্থা চতুষ্টয় লক্ষিত 

হয়। 

১ম। সম্পাদ্য বিষয়। 

ইয়। সম্পাদা বিষয় সাধনের নানা প্রকার 

উপায়। 

৩য়। কোন একটী বিশেষ উপায়ের নির্ববাচন। 

৮র্থ। ক্রিয়া। 

এখানে, উপস্থিত সম্পাদ্য বিষয়টাই উদ্দীপনা । 

উপস্থিত সম্পাদ্য বিষয় ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে ষে 

সময় থাকে সেই মবকাশে সেই বিষয়টা কার্ষ্ে 

পরিণত করিবার নানা প্রকার উপায় মনে উদয় হয় 

এবং যে কোন একটা উপায় নির্ববাচন করা যায়। 

কোন বস্থু বা বিষয় আমাদের সমক্ষে উপস্থিত 

হইলে আমরা তদ্বিষয় বা বস্ত্র লইয়া কি করিতে 

খ্৫ 
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মি বিশ্লেষণ 

অর্থ বাললে 
কি বুঝায়। 



খ্৬ মনোবিজ্ঞান। | 

পারি বুবিতে পারিলে তাহার অর্থ জানা হয়। 

যে বস্তুতে বা বিষয়ে কাধ্যের কোন প্রকার সুচনা 

না থাকে তাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। 

সমবেক্ষণ ক্রিয়াদীরা আমরা বর অর্থ গ্রহণ করি। 

অর্থাৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে মামরা “কি করিতে পারি” 

তাহা বুঝিতে পারি। কার্যোর সুচনা বুঝিতে 

পারিলেই চিন্তার ক্রিরা হারন্ত হয়। কার্যে 

প্রবর্িত করাই শিক্ষার উাদেশা | 



প্রথম অধ্যায়। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

৯২০০ 

শিক্ষা প্রণালী একটা শিল্প । প্রতোক শিল্পের শিক্ষাপ্রণালা ও 

কোন উদ্দেশা মাছে। শিক্ষাশিল্পের কি উদ্দেশা তাহা ভি 

স্পষ্ট জানা আবশাক। শিক্ষার প্ররূত উদ্দেশা 

স্থিরীকৃত না হইলে শিক্ষাকাধা স্চারুবূপে সাধিত 

হইতে পারে না। কোন একটা বিশেষ বাবসায়ের 

জনা প্রস্ততীকরণ এক সময়ে শিক্ষার উদ্দেশয বলিরা 

পরিগণিত তইত। এই শর্থকর বা বাবহারিক 

উদ্দেশোর গ্রভাব আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতেও 

কখন কখন প্রকাশ পায় ।/ কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত 

উদ্দেশা উল্লিখিত উদ্দেশ্য অপেক্ষী অনেক উদার 

ও জটিল । মানবের শারীরিক, মানসিক ও চরিত্রগত 

(নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ) অর্থাৎ সর্ববতোমুখী 
উন্নতি না হইলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত 

হয় না। শিক্ষা দ্বারা দানব কেবল যে স্থৃস্থ শরীরে 



২৮ মনোবিজ্ঞান । 

ও স্খে জীবন নির্ববাহ করিতে পারে এরূপ নহে. 

বস্তৃতঃ ইহার দ্বারা মনুষা স্থচারুরূপে সামাজিক ও 

রাজনৈতিক জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। 

অতএব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশা গাধন করিবার জনা 

নীতিবিভ্ঞান, সমাজবিভ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, স্বাস্থা- 

বিজ্ঞান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শান্তর হইতে অনেক 

সহায়তা পাওয়া যায় । 

মনোবিজ্ঞান হইতে নীতিবিজ্ঞানের বিশেষ 

সহায়তা পাওয়া ধার। এতদ্বাতীত শিশুর মনো- 

বৃত্তির সাহাষা লইয়াই যখন শিক্ষাকার্ধা সম্পাদন 

করিতে হইবে তখন মানাবিজ্ঞানের প্রাধানা স্পষ্টই 

প্রতীয়মান হইতেছে । মনোবিজ্ঞানের সাহাযো 

শিশু প্রকুতি সম্বন্ধে আমাদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে 

পূর্বতন শিক্ষা প্রণালীর ভ্রম প্রমাদ গুলি পরিত্যাগ 

করিতে আমরা সমর্থ হইতে পারি । 

স্থচিকিৎসকের যেরূপ শরীর বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ 

হওরা অবশাক, সেইরূপ স্থৃশিক্ষকের মনোবিজ্ঞীনে 

অভিজ্ঞতা থাক সবিশেষ প্রয়োজন। কারণ 

চিকিত্সক যদি শরীর তন্বে অনভিজ্ঞ হন তাহা! হইলে 

তিনি রোগ নিরূপণ ও তাহার প্রতীকার করিতে 



প্রথম অধ্যায়। 

যেমন অসমর্থ তদ্রুপ শিক্ষক যদি মানসিক ক্রিয়া 

অবগত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি ছাত্রের 

মানসিক উৎকষ সাধনে কৃতকাধা হইতে পারেন না । 

কেনন। শিক্ষাদান ,ও গ্রহণ উভয়ই সম্পূর্ণরূপে 
মনোবৃন্তির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। 

কেবল মনোবিজ্ঞানই শিক্ষা প্রণালীর প্রকৃষ 

সাধন নহে । কারণ মনোবিজ্ঞান একটা শাস্ত্র 

ইহাতে মনোবুন্ভি বিষয়ক নিয়ম অবধারিত থাকে । 

কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী শিল্পবিশেষ ; প্রয়োগ বাতিরেকে 

হার সমাক্ চ্ভান লাভ অসম্ভব 1/কেবল ছন্দ; এবং 

অলঙ্কারের লক্ষণ জানিলেই স্কবি ও আলঙ্কারিক 

হওয়া যারনা, কবিতা রচনার এবং অলঙ্কার 

বিন্াসের শক্তি থাকা আবশাক। এতদ্বাতীত 

শিক্ষকের সহানুভতি, মন্তদূর্টি এবং সতক্ষভাব 

অতীব প্রয়োজনীয় । ছাত্রদিগের সহিত সহানুভূতি 

না থাকিলে তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ক বাঁধাবিপন্তি 

অনুভব করিয়৷ তাহার নিরাকরণ করা দুষ্কর হয়। 

অন্তরূ্টি না থাকিলে ছাত্রদিগের যোগ্যতার পরিচয় 
পাওয়া যায়না, এবং শিক্ষক সচ্চরিত্র না হইলে 

ভাভার উপদেশ ফলপ্রদ হয় না । অপিচ, বালকেরা 

২৯ 

মনোবিজ্ঞান ও 
শিক্ষাপ্রণালী 



৩০ 

মনোবিজ্ঞান ও 

শিক্ষাপ্রণালী | 

মনোবিজ্ঞান । 

স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয় | শিক্ষক স্বয়ং আদর্শ- 

চরিত্র না হইলে বালকদিগের চরিত্র গঠন করা 

তাভার পক্ষে অসম্ভব | 

মনোবিজ্ঞানাভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষাদান বিষয়ী- 
ভূত ভ্রম প্রমাদের সন্তাবনা অতি বিরল | 

মনোবিচ্ভানানভিক্ঞ শিক্ষকেরা প্রায়শঃ বালকদিগের 

মানসিক ক্লান্তির ও যোগাতার অনুধাবন করিতে 

না পারিরা অবথোচিত শিক্ষা দিয়া থাকেন | 

ইহাতে কখন কখন শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া 

দুরের কথা বরং বিপরীত ফলই হইয়া থাকে । দেখা 

যাঁয় যে, অনুপযোগী শিক্ষা দ্বারা বালকদিগের মস্তিষ্ক 

বিকৃত হইয়া যায়, বালকেরা পাঠাবিষয়ে সম্পূর্ণ 
বীতস্পৃহ হয় এবং জীবন সংগ্রামে সর্ববতোভাবে 

অকর্মণ্য হইয়া পড়ে । 

মনের উপাদান কি, চেতনার কেন্দ্রস্থানের 

সহিত পার্শবন্তী স্থানের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় 
শিক্ষকের না জানা থাকিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু 

তাহা বলিয়া মানসিক ক্রিয়ার আংশিক জ্ঞান 

যথেষ্ট নয়। পূর্বতন শিক্ষকেরা স্মৃতি শক্তির 
প্রাধানা স্থির করিয়া অনুভব ও ইচ্ছাশক্তিকে 



প্রথম অধ্যায়। ৩১ 

অগ্রাহা করিতেন। কিন্তু মানসিক বৃক্ধিত্য়ের 
অর্থাৎ জ্ঞান অনুভূতি ও ইচ্ছার সম্যক্ অনুশীলন 
ব্যতিরেকে শিক্ষা ফলবতী হইতে পারে না। 



শরীরের সহিত 

হনের সম্বন্ধ | 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

্নায়ুমণ্ডল! 
কপি 

জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির ভিতর দিয়াই 

মন মাপনাকে প্রকাশ করে। কিন্তু শরীর এবং 

বিশেষভাবে শরীরস্থ স্ায়ুণ্জলই এই প্রকাশের যন্ত্র 

স্বরূপ ; শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে! 

শারীরিক অবস্থা দ্বারা মানসিক অবস্থা অভিব্যক্ত 

হয়। ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ ইত্যাদি মনোবিকার 

অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা অনুমতি হয় । শরীর পরিচালনাদারা 
মন বাহা জগতে কাধ্য করে। মনে কোন বস্ধু 

গ্রহণের ইচ্ছা হইলে হস্ত না গাকিলে সে বাসনা 

চরিতার্থ হয় না । এই প্রকার মনে যে কোন বাসনা 

জন্মে তাহা অঙ্গ প্রতাঙ্গাদির সাহায্যে চরিতার্থ 

করিতে হয়। শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল ইক্জিয়- 

দ্বার দিয়া মনের ক্রিয়া উত্পাদন করে। এতদ- 

পেক্ষাও শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 

আছে। শরীর কেবল বাহ্য জগৎ ও মনের মধ্যস্থ 

হইয়। কার্ধ্য পরিচালনা করে এমন নয়; শারীরিক 

বিকার সংঘত করিতে পারিলে তৎসঙ্গেই মানসিক 

আবেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হয় (0. £ 12126] 81065 

177০07)। প্রাণায়াম, ভাবাবেশ প্রভৃতি শারীরিক 
অবস্থার উপর মানসিক অবস্থা অনেক পরিমাণে 

নির্ভর করে। শরীব ক্লান্ত হইলে মানসিক 

পরিশ্রম অসহনীর হয়। অতএব শরীর কেবল 

মনের দাস নহে, অপিচ মানসিক ক্রিরা 

উত্পাদনের সহায়। এইজন্য শরীরতন্বজ্ঞান 

মনোবিজ্ঞানের সহকারী । শরীরতব্বের প্রধান 

বিষয় স্ায়ুমণ্ডুল। অতএব স্রায়ুমগুলের বিষয় 

বিশেষরূপে আলোচ্য । 

স্নায়বিক ক্রিয়া না হইলে চৈতন্যের কার্য সম্ভব 

নহে। বাহ জগতের জ্ঞানের জন্য স্নায়ুমণ্ডল ও 

মন উভয়েরই কার্ধ্য করিতে হয়। একটা বালককে 

চক্ষু মুদিত করিতে বল। তৎপর তাহার নাসিকার 

সম্মুখে একশিশি তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট এমোনিয়া ধর। 

প্বাণেক্দ্িয়ের সাহায্যে এমোনিয়ার গন্ধ মস্তিষ্কে 

নীত হইলে সে নানাগ্রকার ভাবভঙ্গি করিয়৷ নাসিকা 

৩৩ 

চৈতগ্ঠের 

সহিত স্ায়বিক 

ক্রিয়ার সম্বন্ধ | 



মনোবিজ্ঞান ] 

সরাইয়া প্লইবে। তঙ্সঙ্গে হাটি, চু ভইতেও জল পড়া 

প্রভৃতি নানাপ্রকার শারীরিক কার্য হইবে। 

এই সকল ক্রিয়া স্নায়ুমণগ্ডলের কার্য কিন্ত্ব সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার মানসিক কার্য ও সঙ্ঘটিত হইয়াছে । 

তাহাকে যদি আবার এমোনিয়ার ভ্রাণ লইতে বলা 

যায় সে কখনই সম্মত হইবে না। কারণ 

এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ ও তাহার কষ্টদায়ক 
অনুভূতি তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়। গিয়াছে । 

অতএব কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া হইতে 

হইলে স্ায়বিক ক্রিয়ার প্রয়োজন কিন্তু ইহার 

বিপরীত প্রতিজ্ঞা সর্ববদ! সত্য নহে। অনেক 

স্নায়বিক কার্য আছে মানসিক ক্রিয়া যাহার 

অনুগমন করে না। প্রত্যাবর্তক (1২০9০ 2০061০7) 

ক্রিয়া বিবরণে ইহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

ন্নায়ুমণ্ডলের বিবরণ । 

যেমন বড় বড় গাছের নানা অংশ হইতে 

চতুর্দিকে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হয় তক্রপ 



দ্বিতীয় ধ্যায়। 
/+৮১/৩২/৬৮৬৮০৬৯১৫৮৩৯০ 

উরি বিভিন্ন ছিনিতি নান! ্ারিক' 

শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া দেহের প্রায় সর্ববাংশে 

পরিব্যাণ্ড হইয়াছে। অঙ্গ প্রতাঙ্গাদির সঞ্চালন, 

শীতোষাদির দৈহিক, অনুভূতি ও দর্শন শ্রবণাদির 

বিশেষ জ্ঞান ন্ায়ুমণ্ডল ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 

এমন কি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের অভিব্যক্তিও 

স্বায়ুমণ্ডলের উপরই নির্ভর করিতেছে । 

ন্নায়মণ্ডল ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ৪ 

(ক) মস্তিষ-মেরুদগুবাহী স্বায়ুপ্রণালী (0৩7০১7০- 

91010155500), 

(খ) সহযোগী স্সায়ুপ্রণালী (53711211600 

5১৯0) ইহার আধুনিক নাম ৬15০619] 

55020) বা আন্ত্রিক ন্নাযুপ্রণালী । 

ক মন্তি-মেরুদণ্ডবাহী ্বায়ুপ্রণালী £-_ 

(৩) সসায়ুকেন্স্থ যন বৃহত মস্তি, কুত্রমস্তি, 
দীর্ঘাভূতমজ্জা ও মেরুদপ্বাহী স্াযুসূত্রসম্তি। 

(9) বহিরিক্দ্িয় সংশ্লিষ্ট ন্সায্যন্ত্, যাহা চক্ষু, 
কর্ণ প্রসৃতি জ্ঞানেক্দ্রিয়গুলিতে ও পেশী সমূহে 

অবস্থিত। 

৩৫ 

স্বায়ুমগ্ুলের 
বিভাগ । 



সাধু কেশ 

ষ্খ। 

বৃহৎ মাস্তি 

(0001)0010)) 

মনোবিজ্ঞান : 

(০) বহিরিন্দ্িয় ও ন্সায়ুকেন্দ্র সহযোগী 

সাযুসূত্র 

() অনুভূতি বিষয়ক স্মায়ু। 

(1) গতি বিষয়ক সসায়ু। 
হ সহযোগী স্বায়ুপ্রণালী । 

এই ্বায়ুসূত্রসমষ্টি মেরুদণ্ডের উভয় পার্খে 

অবস্থিত ও নানা শাখা প্রশাখা দ্বারা হৎপিগু, 

ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত 

থাকিয়া এ সকল যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করে। বাহাজ্ঞান 

সম্বন্ধে ইহাদিগের অধিক উপযোগিতা নাই। 

সেইজন্য ইহাদিগের বিশেষ বিবরণ দেওয়। 

অনাবশ্যক । ৃ 

মস্তি নরকরোটার (খুলি ) মধ্যে অবস্থিত; 

তাহার তিনটা অংশ; বৃহ মন্তিফ, ক্ষুদ্র মন্তিফ 

91011110017 080 বা দার্ঘাভূতমড্জা | ১ন্ং 

চিন দেখ। 

বৃহৎ মস্তি জ্ঞান, বিচারশক্তি, ভীবশক্তি ও 

ইচ্ছাশক্তির আধার। সভ্যজাতিদিগের মস্তি 

অসভ্যজাতিদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা বৃহত্তর, আবার 

অসভ্যজাতিদিগের অস্তিের আয়তন বানর বা 



ছিতীয় অধ্যায় । ৩৭ 

বনমানুষদের মস্তি অপেক্ষা বৃহত্তর । প্রায়, 

জীবের বুদ্দিমন্তানুসারে মস্তিক্ষের আয়তনের তারতম্য 

(সং চিত্র) 
0০056) (বৃহৎ মস্তিষ্ক) ৫.৮,-0676১৪)1017 

( ্ ষুজমভিক্ক ) *.০১.--১1510119 9৮1078505 দৌতভুত মজ্জা) 1 

57.87/72) ০০1৫ (দণ্ড রজ্ছু)। 



৮৬৬৩৬ এ 

ক্ষুতরমন্তি্ 
(06791611870) 

পা 

(11604118 0৮- 

107826) 

মেরুদও। 

মনোবিজ্ঞান । 

লাগিলে কিম্বা রোগ হইলে মানমিক শক্তির হাস 

হইবার সম্ভাবনা ।. 

্ুদ্রমস্তিক্ষদ্বারা আমাদিগের পেশীসমূহ নিয়ন্ত্রিত 

ও পরস্পর সহযোগী হয়। ক্ষুদ্র মস্তি হইতে 

পেশীগত ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না সত্য; বৃহৎ 

মস্তি তাহার উৎপত্তি স্থান; কিন্তু ক্ষুদ্র মন্তি্ষ 

সেই সকল ক্রিয়ার ব্যবস্থাপক । ক্ষুদ্রস্তিফ কোন 

কারণে বিকৃত হইলে পক্ষাঘাত রোগের সম্তাবন]। 

দীর্ঘাভূতমজ্ভা নরকপালের (9101) নিন্বতাগে 
অবস্থিত। ইহাকে মেরুদণ্ডের বিস্তৃতাংশ বলিলেও 

বলিতে পারা যায়। ইহা অনেকগুলি স্নায়ুকোষের 

সমষ্টি এবং মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের সংযোজক পথ। 

ইহার সাহায্যে রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি 

ইচ্ছার বহির্ভূত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহা নষ্ট 
হইলে মৃত্যু অবশ্যন্তাবী। ইহার মধ্য দিয়া 
আমাদিগের শরীরের সকল অংশ হইতে স্ায়বিক 

উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। 

আমাদিগের স্বন্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া 

বস্তি গহবর পর্য্যন্ত যে একটা অস্থিমালা বিদ্যমান 

আছে উহাকেই মেরুদণ্ড বলা হয়। আমাদের 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩৯ 

তিনে সায়ুমণ্ডল । 

কথগ-_বৃহৎ মস্তিষ্ক । 

চ-হ্ষুত্র মস্তি । 

ছ- দীর্ধাভৃত মজ্জ1। 

দর_ দণ্ডরজ্জু | 



৪০ 

কশেরুক মজ্জা 
বা দণ্ডরজ্জু। 

(91১001 ০7) 

মনোবিজ্ঞান । 

মস্তকটী মেরুদণ্ডের ঠিক শীর্ষভাগে অবস্থিত। মেরু- 

দণ্ডের অস্থিমাল! উপধুণপরি স্থাপিত ৩৩ খানা অস্থি 
সহযোগে সংগঠিত । এই অস্থিগুলিকে দণ্ডাস্থি বলা 

যাইতে পারে। প্রত্যেক দণ্ডাস্থির অভ্যন্তরে গহ্বর 

আছে। দণ্ডাস্থিগুলি এপ" ভাবে সজ্জিত যে 

সকলের আভান্তরীণ গহ্বর গুলি এক রেখাক্রমে 

পড়িয়াছে অর্থাৎ উদ্ধাতম দণ্ড স্থির গহবর হইতে 

নিন্গতম দণ্ডাস্থির গহবর পর্যন্ত একটা অবিচ্ছিন্ন সুড়জ 

প্রস্তুত হইয়াছে । আবার মস্তক গহবর ও দগ্ডস্ুড়ঙ্গ 

উভয়ে মিলিয়া এক অবিচ্ছিন্ন নালার সৃষ্টি 

করিয়াছে। € ২ নং চিত্র দেখ )। 

মস্তক গহ্বরে এক একার কোমল পদার্থ আছে 

উহার নাম মস্তিষ্ক ; উহা বায়ুমণ্ডলের অংশ বিশেষ । 
দণ্ুস্বড়ঙ্গেও কোমল ও সূত্রব এক প্রকার পদার্থ 

আছে । ইংরাজীতে তাহাকে 51)1)71 ০01৭ বলে। 

আমরা তাহাকে কশেরুক মজ্জা বা দণ্ড রঙ্ভু বলিব । 

উহাও স্নায়মগ্ডুলের অংশ বিশেষ । ইহা মন্ত্রক 

ব্যতীত অন্যান্ত অঙ্গের বিবিধ প্রদেশ হইতে বিবিধ 

প্রকার চৈতন্যের বাহক হইয়া তৎসমুদয়কে মস্তিষ্কে 
লইয়া যায়, আবার তথাকার আদেশ বহন করিয়! 



তীয় আধ্যার। 

অঙ্গ প্রত্যলে লি গিয়া থাকে, তজ্জন্য হত কোন 

অংশ নষ্ট হইলে তাহার নিন্বস্থ শরীরের অংশ 
আমাদের আয়ত্ত থাকে না। ইহা নান প্রকার 

প্রতাব্ক কাধ্যেরও কেন্দ্র স্থল। মস্তি ও 

দণ্ডরজ্ঞু উভয়েই ধুসর বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ কোমল 

পদার্থের সমষ্টি। তবে উহাদের অবস্থান সম্বন্ধে 

অনেক বিশেষত্ব আছে । 

দণ্ডগহবরের উদ্ধমুখ অপেক্ষাকৃত অধিকতর 

প্রশস্ত হইয়! মস্তক গহবরের সহিত মিলিত হইয়াছে । 

এই প্রাশস্তত্তর অংশই মস্তক গহবর ও দণগুগহবরের 

সংযোগ সাধন করিতেছে ' এই সন্ধিস্থলে স্মাযু- 

মলের যে অংশ বিদ্যমান তাহার নাম 15110115 

(00107:21) বা দীর্ঘীভূতমজ্ভা 1 ইহা অনেকগুলি 

স্নায়ু কোষের সমষ্টি । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি একই 

গহবর নিম্সস্থ দণ্ডাস্থি হইতে আরম্ত করিয়া মস্তক 

গহ্বর পরাস্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান আর একই 

জাতীয় কোমল পদার্থপুঞ্ত দ্বারা সমুদয় গহবরটি পর্ণ । 
মস্তিষ্ক ও দণ্ডরজ্ছুর কার্ধা প্রণালী মধ্যেও সৌসাদৃশ্য 

আছে। তজ্জন্য এতদ্ভয়ের ৯1001] দ্বারা সংযুক্ত 

স্নায়ু বিন্যাসকে অর্থাৎ মন্তিক্ক, মেডালা এবং 

১ 

দীঘীভূত মজা 

৯1০৫০115 

(07019778815 

নক্তিষ্ক-মেকদণ্ড 

বাহী 
(১০20071)- 

50/0081) 

্াযুষণ্ডল 
কাছাকে বলে: 



৪২ 
+ত১০৯০৯4১৪১০১০৯৪১৫১০১০০৯ 

বহিরিল্লিয় 

ও ন্বাযুকেন্্র 
সহঘোগী স্বাযু 

মনোবিভ্তান | 

দণ্ডরজ্জুর সংযুক্ত-ন্নায়ুবিন্যাসকে ০০7৪):০-৪017] 

55061] বা মস্তিকফ-মেরুদণ্তবাহী ন্সায়ুমণ্ডল 

বলাযায়। 

মেরুদণ্ড হইতে যেমন কতকগুলি স্নায়ু বাহির 

হইয়াছে মস্তিষ্ক হইতেও তজ্জপ কতকগুলি স্থায়ু 

বাহির হইয়া কোনটি চক্ষু, কোনটি কর্ণ, কোনটি বা 
নাসিকা পর্যান্ত বিস্তৃত। আবার কয়েকটা মুখমগুলের 
নানা স্থানের মাংসপেশী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দর্শন, 
শ্রবণ ও ম্বাণের জ্ঞান এবং মুখমগ্ুলের বিভিন্ন 
অংশের আকুঞ্চন, প্রসারণ ও সঞ্চালন ইহাদের 

সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। নান! প্রকার অনুভূতির 
উত্পাদন ও দেহের বিভিন্ন অংশের আকুঞ্চনাদি 

ব্যাপার স্ায়ু মণ্ডলের কার্ধয। দেহের বিভিন্ন 

অংশে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য নির্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 

আায়ু-কেন্দ্র বা ম্নাযুচাপ (1০৮6 ০6700৫) নিদ্দিষট 

আছে। 31)1701 ০০৭ এবং মস্তিক্ষেই ইহারা 

অবস্থিত। এই স্ায়ুকেন্্রগুলি হইতে দেহের প্রায় 

সব্বত্র স্নায়ুজাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে । স্সায়ু- 

কেন্দ্রগুলি স্নায়ুকোষের (1০7৮০ ০০1১) সমষ্টি । 

ন্বায়ুজাল স্মায়ুকেন্দ্রে যাতায়াতের পথ | 



ছিতীয় অধ্যায়। 
২৮০০/১১৫১০৮৬৬৯৯৬৬৬৬৬৯৮ 0 

জিপি মণ্ডল যে ষে কার নির্বাহ করে 

তাহাকে ছুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 

পারে। 50178] ০০7৭ অথবা মস্তিষ্কের কেন্দ্র- 

বিশেষ হইতে শরীরের প্রত্যন্ত প্রদেশ-বিশেষে 

উত্তেজনা বহন করী উহাদের এক প্রকার কার্য্য। 

যে সমুদয় স্সায়ু এই কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া গাকে 

তাহাদিগকে বহিম্মুখীন স্বায়ু (15001016 105৩5) 

বলা যায়। বহিষ্ম্রধীন স্নায়ু যেই শরীরের স্থল 

বিশেষে কোন না কোন পেশীতে স্নায়বিক 

উত্তেজনা-বিশেষ বহন করিয়া আনে সঙ্গে সঙ্গে 

উক্ত উত্তেজনার ক্রিয়া হেতু সেই পেশী সন্ব,চিত 

হয় এবং তৎক্ষণাৎ শরীরের যে অঙ্গে উক্ত পেশী 

অবস্থিত সেই অঙ্গের বা অঙ্গবিশেষের গতি উৎপন্ন 

হয়। স্ৃতরাং বহিম্মুখীন স্রায়ু গতি উত্পাদনের 

এক প্রধান সহায়; সেই জন্যই বহিষ্ম্খীন স্নায়ুর 

অপর নাম গত্যা্পাদক স্থায়ু (8100017 10755.) 

স্নায়ুর দ্বিতীয় কার্ধ্য, শরীরের প্রত্যন্ত প্রদেশ- 

বিশেষ হইতে স্নায়বিক উত্তেজনা-বিশেষ কোন স্সায়ু 

কেন্দ্রে আনয়ন কর! অর্থাৎ শরীরের বাহির দিক 

হইতে ভিতরের দিকে উত্তেজনা বহন করিয়া আনা । 

্বাযুর কার্য 

বহির্শুখীন স্বাু 
(76150 

18165) 

অন্তপুখীন বায়ু 
(460 

7001565) 



8৪ 

অন্তশুখীন ও 
বহিশ্বুখীন স্থায়ুর 

কাধাকারিতা । 

মনোবিজ্ঞান । 

যে সমুদয় স্নায়ু এই কার্ধ্য নির্বাহ করে তাহাদের 

নাম অন্তত্মুখীন স্নায়ু (১16701110075)। ইহারা 

স্নায়ু-কেন্্র-বিশেষে উত্তেজনা বহন করিয়া আনিবাঁ- 

মাত্র সাধারণতঃ আমাদিগের কোন একজাতীয় 

অনুভূতি বা জ্ঞান জন্মে। এই জন) অন্তম্ুখীন 
সাযুর অপর নাম হ্ভানোৎপাদক স্নায়ু (১০75৮ 

10৮5) । ন্তন্্রখীন স্নায়ু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ 

ও ত্বক হইতে বহির্গত হয়। বহিন্দুখীন স্থায়ু পেশী. 
গ্রন্থি ও আভান্তরাণ শরীর যন্ত্র সমুভে নীত 

ভইয়াছে। 

এক্ষণে প্রতীয়মান হইবে যে কোন একটা 

বিশেষ অন্তত্মুখীন বা জ্ঞানোৎ্পাদক স্মায়ু বিনষ্ট, 

বিকৃত বা পথিমধ্যে ছিন্ন হইলে বাহৃজগণ্ সম্বন্ধে 

তৎসম্পক্কীয় কোন একটা বিশেষ জ্ঞান হওয়া 
অসম্ভব। তন্রপ কোন একটা বিশেষ বহিন্মু্খীন 

বা গত্যুৎপাদক স্নায়ু বিনষ্ট হইলে আমাদের 
ইচ্ছার উন্তব সন্েও এবং দেহের অন্যান্য অংশ 

সর্ববথা প্রকৃতিস্থ থাকিলেও উপরিউক্ত স্সায়ু সম্পর্কীয় 

শারীরিক কোন একটা বিশেষ কাধ্য সম্পাদন 

করিতে আমরা অসমর্থ হই। শ্লেম্বাধিক্য বশতঃ 



দ্বিতীয় অধ্ায়। 

লেন্সের অন্তুবীন লা়বিক রি নর ইন 

প্রাণশক্তির হাস হয় এবং অঙ্গবিশেষের উপরি চাপ 

প্রযুক্ত গত্যুৎ্পাদক স্নায়ুবিশেষের ক্রিয়া নিরোধ 
হওয়ায় তদন্গসঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে । (০. 

কিঝি' ধরা)। | 

দগুরজ্ভ্রর (31)17%] ০010) নিন্তম অংশ 

হইতে মস্তিষ্ষ পর্যান্ত বহুসংখ্যক স্নায়ুকেন্দ্র (3৮৫ 

(000০) বিদ্যমান । সংযোগ বিধায়ক স্ায়তস্তগুচ্ছ 

দ্বারা সমুদয় স্মাযুকেন্দ্রগুলিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা 

পরম্পরাক্রমে পরস্পর সংলগ্ন আছে। সুতরাং 

১1091 ০01 এর নিম্মতম স্সায়ু-কেন্্র মস্তিক্ষের 

উদ্ধতম স্রাযুকেন্দ্রের সহিত কোন না কোন প্রকারে 

সম্বন্ধ আছে। আর মস্তিকই স্ায়ু মণ্ডলের 

পরিচালক ; ইহাতে মনে হইতে পারে ১0107] 

৫৫ সর্ববথা মস্তিক্ধের অধীন অর্থাৎ কি অনুভুতি 

বিষয়ে কি গন্যুত্পাদন বিষয়ে দণ্ুরজ্জু (১1761 
০) মস্তিষ্ধের আদেশ ব্যতীত কিছুই করিতে 

পারে না। কিন্তু সর্বাবস্থায় তাহা সত্য নহে। 

অনেক সময় দণ্ডরজ্ভব (১1)177] ০০11) নিরপেক্ষ 

ভাবেই অনেক কাজ করিয়া থাকে । তাহার প্রমাণ 

8৫ 

পপ্রত্যাবর্তক” 

ক্রিয়া বা 
1২916২70107 



৪৬ সশ্যরিডার। 
৮৮৮১৬৬৮৬ ৬৬৩৬১০৬৮৬৯ ০৯৫ 

স্বরূপ নিন্মে একটি হী, দেওয়া দা ] 
পণ্ডিতের! পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোনও 

একটি ভেকের মস্তিষ্ক বাহির করিয়া লইয়া দগুরজ্ুটি 

(51741 ০০7৭) অব্যাহত রাখিলে অথবা মস্তিষ্ক 

হইতে দণ্রজ্জুকে কিয়ৎ কালের জন্য বিষুক্ত করিয়া 
দিলে তেকটির ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া একেবারে বিলুপ্ত 

হইয়া যায়। স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া উহা! কিছুই 

করিতে পারে না। কিন্তু উহার প্রতি বাহাশক্তি 

প্রযুক্ত হইলে তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাদৃশ অবস্থাপন্ন ভেকের কোনও পদাঙ্গুলিতে চিমটি 

কাটিলে উহা তৎক্ষণাৎ পদস্কুচিত করে; কোনও 
অঙ্গুলিতে অল্পমাত্রা দ্রাবক (৪০1৫) প্রক্ষেপ 

করিলে তৎক্ষণাৎ সবেগে উক্ত অঙ্গুলি ঝাড়া 

দেয় । 
এই সমুদয় স্থলে দেখা যাইতেছে দেহের 

প্রদেশবিশেষের অন্তর্মুখীন্নায়ু বাহাশক্তির উদ্দীপনা 

দণ্ডরজ্জুমধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্রে বহন করিতেছে, পরে উক্ত 

ন্নায়ুকেন্দ্র হইতে বহিম্মখীন বায়ু এক বা ততোধিক 
পেশী বিশেষে এ উদ্দীপনা লইয়া যাইতেছে, এবং 

তাহারই ফলে উক্ত পেশী বা! পেশীসমুহের সঙ্কোচন 
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বশতঃ অঙ্গবিশেষের সঙ্কোচন ঘটিতেছে | নিন্নস্থ 

চিত্রে এই কার্য প্রণালী স্পষ্ট প্রতীয়মান 

হইবে। 

৩নং চিজ । 

১। দেহের প্রত্যন্তপ্রদেশ যেস্ান পর্য্যন্ত 

কোন বহির্মুখীন ন্সায়ু পহ'ছিয়াছে ;_-যথা ভেকের 
অঙ্গুলির যে অংশে দ্রাবক ঢাল হইল বা চিমটি 

কাটা হইল | 

২। অন্তম্মধীন স্বায়ু ! 



মনোবিজ্ঞান । 

৩। দণগুরজ্জু মধ্যস্থ স্নায়ুকেন্দ্র। 

৪। বহিন্মরখীন স্সায়ু। 

৫। পেশীবিশেষ যাহা সন্কুচিত হয় । 

ভেক সম্বন্ধে যাহা বলা গেল মনুষ্য সন্ন্ধেও 

তাহাই ঘটে | স্তায়ুণ্ডলের ' বিকৃতি হেতু যদি 
কোন মনুষ্যের দগুরজ্জ্র মন্তিষ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়া পড়ে তাহারও অবস্থা পূর্বববর্ণত ভেকের 

নায় হয় | এই ব্যাপারে অনুভূতি ক্রিয়া 

একটা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া গতিবিশেষে 

পরিণত হয় ! ইহাকেই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 

(1২০10 2001017) বলা হয় | মস্তিষ্ক হইতে 

দণ্ডরজ্জুর বিচ্ছেদ না ঘটিলেও মানুষের সম্পূর্ণ 

সস্থাবস্থায় স্বাযুরজ্জুর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে। একটি স্ুস্থকায় শিশু ঘুমাইয়া 

পড়িয়াছে ; তাহার পায়ের তলায় স্থড়স্থড়ি দিলাম, 
শিশুর ঘুম ভাঙ্গিল না অথচ সে পাখানি টানিয়া 
লইল। ইহা স্থাযুরজ্জুর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার 

একটি দৃষ্টান্ত । মেরুদণ্ড ও দীর্ঘাভৃতমজ্জা মস্তিষ্কের 
সাহায্য না লইয়া যে সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে, 

যে সকল শারীরিক ক্রিয়া যন্ত্রবৎ 
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হয়, যাহাদিগের মূলে ইচ্ছাশন্তির ভাব লক্ষিত 

হয় না, তাহারা সকলেই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া। চক্ষু 

মিট মিটু করা, তালু শুড় শুড় করিয়া ৰমন, 

শীতল বায়ু লাগিয়া হাচি ইত্যাদি প্রত্যাবর্তক 

ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। 
যেমন 5131181 0০০ এর প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 

আছে, তেমনি মন্তিষ্ষেরও কতকগুলি কার্যা [০৪২ 

বা প্রত্যাবর্তক। চক্ষুর অতি নিকটে সহসা কিছু 

আদিলে আমরা চক্ষু মুদিয়া থাকি। সহসা! একটা 

শক শুনিলে চমকিয়া উঠি। এ সকল স্থলে আমরা 

চ্ছা করিয়া কাজ করি না। আবার কতকগুলি কার্য্য 

পরপম প্রথম অনুষ্ঠিত হইবার সময় পূর্ণ মাত্রায় ইচ্ছা- 

প্রণোদিত হইলেও পরে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান বশতঃ 
এমনই হইয়া দাড়ায়, ষে তখন উহাদিগের মধ্যে 
ইচ্ছার বিকাশ অনুভূত হয় না, অর্থাৎ উহারাও 

1২506৭50001 এর মত হইয়া পড়ে । যখন 

কে প্রথমতঃ কোন বাদাযন্থ বাজাইতে শিখে, তখন 

বন্ত চেষ্টা করিয়া কোন অঙ্গুলির পর কোথায় 

কোন অঙ্গুলি স্থাপন করিতে হইবে, তাহা 

শিক্ষা করে ৷ পরে অভ্যাস হইয়া গেলে এ ব্যক্তি 
এ 

৪5 

অভ্যাস ও 

প্রত্যাবর্তক 

ক্রিয়া। 



চিন্তা-প্রস্থত 

কিয়া। 

মনোবিজ্ঞান । 

অন্যমনস্ক-ভাবে অন্ধকার-গৃহেও বাজাইতে পারে। 

প্রথম অনুষ্ঠান কালে ইচ্ছাশক্তির এবং চিন্তার 
প্রয়োজন ; সুতরাং মস্তিক্ষের উচ্চতর কেন্দ্র সমূহের 

ক্রিয়! সম্যক্-প্রকারেই হইয়া থাকে । উক্ত উচ্চতর 

কেন্দ্রসমূহ হইতে নিম্গতর কেন্দ্র নিচয়ের দিকে 

প্রবাহিত হইয়া কার্ধ)টি যথা-নিয়মে সঙ্ঘটিত হয়। 

কিন্তু কয়েকবার অনুষ্ঠিত হইবার পর উচ্চতর 
স্বায়ুকেন্দ্রগুলির কোন ক্রিয়া হয় না। নিম্গতর 

কেন্দ্রগুলি স্বয়ং কাজটি সাধন করিরা থাকে। 

এই জন্যই “অভ্যাস” কঠিন কার্যাগুলি সহজ 

করিয়া তুলে । ইহাই অভ্যাসের শরীর-বিজ্ঞান- 
সম্মত ব্যাখ্যা । 

বৃহৎ মস্তিষ্কের সাহায্যে আমাদের চিন্তা প্রসূত 

ক্রিয়াগুলি সাধিত হয়। বৃহ মস্তি দুইটা 

ডিম্বাকার চাপের মত অবস্থিত । ইহাদিগের দ্বারাই 

আমরা বিবেচ্য বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া অন্য 

প্রকার চিন্তা বা কল্পনাকালে তাহাদিগের 

পুনরালোচনা করিতে সমর্থ হই। বৃহ মস্তিষ্ক 

আমাদিগের ন্মরণ-শক্তির আধার। চিন্তা ্রসূত 
ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদিত হয়, তাহা নিন্ধে 
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প্রদর্শিত হইল | মনে কর (3) মস্তিঙ্-নিমস্থ স্রায়ু 
মণ্ডল € মেরুদণগ্ডবাহী স্নায়ুমণ্ডল );--৬র্থ চিত্র দেখ। 
এই স্সাুমণ্ডলের সাহাযো বাহা উত্তেজনা অন্তমুর্বীন 

৪ নং চিত্র। 

স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয় বহিমুীন স্ায়ু-দিয়া 
বাহির হইয়া শারীরিক কার্ধ্য করে। কিন্ত 



মনোবিজ্ঞান । 

উপরিস্থিত মন্তিক্কান্তরগত স্সায়মগ্ডল (4১) নিম্গস্থ 

স্্ায়মণ্ডলের সহিত সংযুক্ত থাকায় কখন কখন 

স্লায়বিক উত্তেজনা উপরিস্থিত পথ দিয়াও প্রবাহিত 

হয়। মনে কর কোন ব্যক্তি রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত 

হইয়া গঙ্গান্সীন করিতে গেল । গঙ্গার শীতল জল 

সংস্পর্শে তাহার অত্যন্ত আরাম বোধ হইল এবং সে 

জলে গা ড্রবাইয়! বসিয়া রহিল ₹- ইহা নিন্বস্থ স্রায়- 

মগুলের ([3এর) কার্যা। কিছুক্ষণ পরে, ঠাণ্ডা লাগিয়া 

তাহার যে একবার নিমোনিয়া হইয়াছিল, তাহ মনে 

পড়িয়া গেল। এই অবস্থায় শীতল-জল-সংস্পর্শজাত 

আ্ায়বিক উত্তেজনার কিয়দংশ উপরিস্থিত স্নারুমণ্ডল 

দ্বারা (৮১) মস্তিক্ষে নীত হইয়া তাহার পুর্ববস্তি 

জাগরিত করিয়া দ্িল। তখন সে তাড়াতাড়ি জল 

তইাতে উঠিয়া গা মুছিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল। 
,৫ নিম্মস্থ অর্থাৎ মেরুদণ্ডবাহী স্রায়ুমণ্ডুল উপস্থিত 

£. উত্তেজনার বশবর্তী । উপরিস্থিত অর্থাৎ মস্তিষ্কা- 
স্তর্গত স্রায়ুমণ্ডল পূর্ববজাত অভিজ্ঞতা দ্বারা 

পরিচালিত হয়! 

মস্তিক্ষ একটি জটিল বন্ত্র বিশেষ, ইহা নানা 

স্ায়-অংশে বিভক্ত । 
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অন্তনুখীন ন্সাযুদ্বারা উন্তেজনা মস্তিদদের কোন 
আংশে নীত হইলে মস্তিকস্থিত স্নায়ু কোষান্তর্গত 

যৌগিক পদাথ নিশ্লিষট হইয়া নির্মুক্ত হয়, এই সময় 

স্নার়াবক শক্তি উৎপন্ন হইয়া অনুগামী স্ায়ুকোষ- 

গুলির উপর কাধ্য করে, অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ রাসায়নিক 

উপাদান গুলিকেও বিশ্লিষ্ট করিরা দেয়। ইহাতে 

পুনরায় স্ায়বিক শক্তি উত্পপন্ন হয়। এই প্রকারে 

স্নায়বিক শক্তি মস্তিক্দের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে 

প্রেরিত হয় এবং মস্তিকের নানা প্রকার ক্রিয়া 

সাধিত হয । স্ায়ুকোষান্তরগত রাসায়নিক ক্রিয়ার 

বিবরণ পরবন্া অধায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

মানসিক বিকাশ ও নমনীয়তা 
(16610011617 2104 11851010109) 

বহির্জগতের উদ্দীপনা মস্তিক্ষে নীত হইলে সঙ্গে 

সঙ্গে মনের রূপান্তর ঘটে । যে কোন প্রকার মান- 

সিক ক্রিয়া হউক না! কেন, মনে তাহার প্রভাব 

থাকিয়া যায়। অগ্রিতে একবার হস্ত দগ্ধ হইলে শিশুরা 

ভবিষ্যতে অগ্ঠি-সংস্পর্শে মাসিতে ভয় করে। আমর! 

৫৩ 

মস্তিষ্ক কি 

প্রকারে 

কার্ধ্য করে? 

অভিজ্ঞতা 



১মনিক়তম বা 

মনোবিজ্ঞান ৷ 

সকল সময় মনের এই পরিবর্ধন বুঝিতে পারি না; 

কিংবা বুঝিতে পারিলেও তাহার বিশেষ বিবরণ দিতে 

অসমর্থ হই । মনের নমনীয়তী-ধর্ম্ম প্রযুক্তই এট 

মানসিক বিকাশ সম্ভবপর | মুনের এই ধর্ম না 

থাকিলে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। ইহার 

অভাবে কোন প্রকার হ্ভান-লাভই সম্ভবপর নহে। 

মানের নমনশীলতা গুণ বশতঃ প্রতোক মানসিক ক্রিয়ার 

দ্বারা মনের এক প্রকার “প্রবণতা” সাধিত হয়। 

মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক প্রবণতা 

ঘটিযা গাকে। প্রাতোক মানসিক ক্রিয়ার অনুগামী 

স্াযবিক-ক্রিয়! দ্বারা শ্সীয়মগুলে এক প্রকার 

পরিবর্ধন ঘটে এবং এই স্নায়বিক প্রবণতা দ্বারাই 

আমাদিগের শারীরিক কার্ধাগুলি পরিচালিত হয়। 

স্নায়ুম গুলের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাংশ (১:০5.) 

জটিলতা ও স্থানভেদে ন্নাযুমণগ্ডলের তিন শ্রেণীর 

পাবদা স্াযুবৃতাংশ নিদিষ্ট হইয়াছে 
বৃত্বাংশ 

(২676 £75 

06016 9101 

21196) 

প্রাতাক জ্ঞানোতপাদ্ক স্রীয়ুর (56105075 

101110069) কোন না কোন গত্যুতৎ্পাদক স্ায়ুর 

(৮1009710607970৭) সহিত এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

যে, এ জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুতে কোন প্রকার উত্তেজনা 

উৎপন্ন হইলে এঁ উন্তেজন! সঙ্গে সঙ্গে সেই গত্যুৎ- 

পাদক স্মাযু দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। 

কোন প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়া করিতে 

হইলে অনেকগুলি পেশীর একসঙ্গে কার্য করিতে 

হয়। সেইজনা সেই সেই পেশীসংশ্লিষ্ট স্বায়ুগ্ুলির 
সমকালীন আকুঞ্চনবশতঃ তাহাদের মধ্য এত ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ হয় যে, তাহাদের মধ্যে একটা উত্তেজিত হইলে 

সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলিও উত্তেজিত হয়। এই সকল 

গতি-বিধায়ক স্ায়ুপ্রণালীর (00107 3550907) 

সহিত জ্ঞান-বিধায়ক স্ায়ুসমূহের সংযোগ আছে। 

সেইজনা গতি-নিধায়ক পায়ু প্রণালী কোন একটা 

জ্বানোৎপাদক স্মায়ুর উদ্দীপনাবশতঃ উত্তেজিত 

হইতে পারে। ইহাই স্সায়ুমণ্ডলের প্রভ্যাবর্তক ক্রিয়া 

(606 900101). | চৈতন্য সাধারণতঃ মেরুদণ্তীয় 

প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার অনুগমন করে না। 

ইহারা মেরুদণ্তীয় স্সাযুবৃন্তাংশের উপর 

অবস্থিত ও বৃহত মস্থিষ্ষের সহিত সংযুক্ত । 

মানব দেহের অন্তম্মুখথীন ন্সাযুগুলি মেরুদণ্ডের 

্ায়ৃত্তাংশ গঠন করিয়া ও উদ্দে বিস্তৃত হইয়া বৃহত- 

৫৫ 

তয় মধা বা 

জান-গতি- 
বিধায়ক স্নায়ু 

রশ 

(567507- 
1101074১105 
91076101617 

[)901806 
16৮01) 



৫৬ মনোবিজ্ঞান | 

উড রী ছি । বৃহ মস্তিষ্কের 

গোলকছয় বিপরীত পার্বস্থিত জ্ঞানেক্ডরিয় ও শরীরের 

ভিন্ন ভিন্ন অংশের সহিত অন্তূখীন ন্নায়র সাহাযো 

৫ নংচিত্র। 1. গভ্যুৎপাদক প্রদেশ। ১ শ্রবণ-জ্ঞানোৎগাদক প্রদেশ | 
৮দশনি-জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ | 1.__ললাটের সংযোক্পক প্রদেশ । 

সংযুক্ত আছে। মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ প্রদেশের 

সহিত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্িয় গুলি সম্প্ক্ত। মস্তিষ্কের 
এ সকল প্রদেশের নাম “5675077 87699" অর্থাৎ 

জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশ; মস্তিষ্কান্তর্গত জ্ঞানোৎ- 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
বের 

পাদক প্রদেশের ধূসরবর্ণ পদার্থের মধ্যে শরীরের 

কোন এক প্রদেশের অন্তশ্মুখীন স্নায়ু ততপ্রদেশের 

বহিশ্মুখীন স্নায়ুর সহিত মিলিত হইয়াছে । এই 
ধৃসরবর্ণ পদার্থ হইতে বহিম্মুখীন স্নায়ুসকল নিত 

হইয়া বিভিন্ন গতি-বিধায়ক প্রণালীতে (77010 

১১১৩১) নীত হইয়াছে । উদাহরণ ন্রূপ 

বল! যাইতে পারে যে, চক্ষুর রেটিনা হইতে যে 

সকল অন্তমুখীন স্সায়ু মস্তিষ্কের দর্শন ড্ভানোত- 

পাদক প্রদেশে পৌছিয়াছে তাহারা তংপ্রদেশস্থ 
দর্শন-বিধায়ক বহিম্মুখীন স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট । 
এই বহিম্মুখীন স্নায়ুর সাহায্যে চগ্চুর তারকা 
নানাদিকে স্ালিত হয়। ৫নং চিত্র দেখ। 

এই মধ্য-ন্নায়ুবৃন্তাংশ গুলির উপর ইচ্ছাশক্তির 

বিশেষ প্রভাব আছে। ইহাদের সাহায্যে আমাদের 

যাবতীয় ইন্দরিয়ানুভূতির উপলব্ধি হয়। 

ইহারা বৃহৎ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানোৎপাদক 

প্রদেশগুলি (১০75017 ৪6৪১) পরিবেষ্টন 

করিয়া অবস্থিত। 
মধ্য ্সায়ুবৃন্তাংশগুলি (5০1)5075-750007 

50901 076 100677601906 16৬] ) যে ভাবে 

৫৭ 

উচ্চতম স্নায়ু 

বৃত্তাংশ-নিচয়। 
705,010) 

থান ০: 

17181767 

1655) 
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নিন্নতম ল্লায়ুরুভাংশগুলির (901791 87০9) উপর 

কাধ্য করে, উচ্চতম সায়ুরন্তাংশগুলিও (47০5 0 

06 11210019501) তজ্ধপ মধ্য-স্নায়ুবু্তাংশের 

উপর কার্যা করে। ইহারা মন্তিষ্ষের নানা 

“সংযৌজক” প্রদেশের (45550০10011 00795 ) 

প্রধান উপাদান। ইহ] দ্বারা মস্তিক্দের ভিন্ন ভিন্ন 

“ানোৎপাদক' প্রদেশের ক্রির়াগুলি বাবস্থাপিত 

হয় ও সহযোগিভাব ধারণ করে, যেমন উচ্ৈঃস্বরে 

পড়িবার সময় দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিষয়ক 

ধারণাগুলির সহযোগিতা দ্বারা বাগিক্দ্িয়ের 

পরিচালনা শ্রচারুরূপে সাধিত হয়। এই ল্সায়ু 

বুভ্তাংশগুলির সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। 

বিভিন্ন জাতীয় স্সায়ুবৃত্তাংশের সহিত বিভিন্ন 

মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে । 
মেরুদণ্ডীয় স্রাযুবৃত্তাংশনিচয় বংশানুবর্তন (1707001- 

0) নিয়মের অধীন অর্থাৎ ইহাদের প্রকৃতিগতকার্ধা 

প্রায় অপরিবর্ভনীয়। মধা-জ্ঞানগতি-বিধায়ক স্মায়ূ 

বৃত্তাংশগুলিও বাক্তিগত শারীরিক উপাদানের 

(০০7911021) দ্বারা প্রার সম্যক্রূপে নিয়ন্ত্রিত । 

কিন্তু উচ্চতম স্সায়ুরৃন্তাংশের উপর বংশগত, কি 



মস্তিক্ষের ছিন্ন 

ভিন্ন দেশের 

অমবিভাঁগ 
(1)151401) 

90117113017 10) 

1010 016) 

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৯ 

ব্ক্তিগত প্রকতি-বৈশিষ্টের প্রভার তত লক্ষিত হয় 
নাঁ। তাতাদেন কার্ধা প্রত্যেক বাক্তির উপাজ্জিত 

গভিচ্ঞত।-সাপেক্ষ । 

শ্রমকিভাগ দ্বারা শক্তির অপচয় নিবারিত 

হয় এবং কাবাগুলি স্ুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত হইয়া 
থাকে । নিম্নতম শ্রেণীর জন্গুদিগের নানা দৈহিক 

বাপারগুলি সাধন করিবার জনা ভিন্ন ভিন্ন 

ল্লাযবিক যন্ত্ু নাই | শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক এবং 

পোষণ ক্রিয়ার করনা তাহাদের একই স্্ায়ুতন্ত 

বাবহ্গত ভয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জন্তুদিগের দৈহিক 

কাধোর জনা ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র নির্দিষ্ট আছে। 

বৃহৎ মস্তি, ক্ষ ম্টি, দীর্ঘাভৃত মজ্জা, মেরুদণ্ড 

সকলেরই নির্দিষ্ট কার্যা আছে । আবার ল্লায়- 

মণ্জলের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের বিভিন্ন প্রদেশেরও 

বিভিন্ন কানা আছে | অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছা 

শক্তির কাযোর জনা বৃহ মস্তিক্ষের সন্মুখস্থ 

আলম্মমান গোলকাংশ নির্দিষ্ট । মস্ত্িদ্দের গতি- 

বিধায়ক প্রদেশে মস্তক, হস্ত, পদ, বাগিজ্িয় প্রভৃতি 

পরিচালনার জনা বিশেষ বিশেষ স্থান আছে। 



শারীর-বিধান 

মনোবিজ্ঞান । 

তন্রপ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দিয়ের কারধ্যের জনা 

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নিদ্ধারিত হইয়াছে । 

কিন্তু ইহা আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে 

যে, মন্তিক্ের কোন প্রদেশই- সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে 

কার্য কবে না। সংযৌজক তন্দ্বারা মস্তিঙ্গের 

সকল প্রদেশই পরস্পর সংশ্লিষ্ট । সেইজন্য সমস্থ 
মস্ডিদই চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার- 

গুলি সাম্াসহকারে সম্পাদন করিতে সমর্থ। 

উপসংহারে শারীর-বিধান সম্বন্গে দুই একটা 

কথা বলা যাইতে পারে 

শারীরিক ক্রিয়া-সমূহের সমষ্টিকে শারীর-বিধান 
(00750109001) বলে। তার্থাৎ পরিপাক ক্রিয়া, 

রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্থাস এুভৃতি শারীরিক ক্রিয়া 

সমূহের ফলে শরীরের যে একটা অবস্থা হয়, তাহার 

অপর নাম শারীর-বিধান। 

প্রত্যেকেই জন্মকালে মাতা পিতা হইতে এক 

প্রকার শারীর-বিধান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পিতা- 

মাতা সবল এবং সুস্থ হইলে সম্ভানগণও সবল 

ও স্থস্থ হয়। পক্ষান্তরে দুর্বল এবং অন্ুস্থ মাতা- 

পিতার সন্তান জন্মাবধিই দুর্বল এবং রোগ-প্রবণ 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 

হইয়া থাকে । শারীর-বিধান সাধারণতঃ বংশানু- 

বর্তন (17676015 ), স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন 

এবং পারিপার্িক অবস্থার উপর নির্ভর করে। 

মনুষোরা মাতাপিতা, পিতামহ, পিতৃব্য, মাতামহ, 

মাতুল প্রভৃতিরগ 'দোষগুণ বহুপরিমাণে বহন 

করিয়া থাকে । 

আমাদের স্বাস্থা বহুল পরিমাণে দৈহিক ধাতুসমূহের 
সামগ্রসোর উপর নির্ভর করে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ 

বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ধাতুর প্রাবলা দেখিতেন। 

ভিষক্প্রবর (১51) প্রধানতঃ তিন প্রকার দৈহিক 
ধাতুর নির্দেশ করিয়াছেন। রক্ত-প্রধান (581 

61076), আ্বায়ু-প্রধান (০1010710) ও কফ-প্রধান 

(111017806) 1 আমাদের আয়ুর্েধদেও বায়ু, 

পিন্ত ও কফ এই ত্রিবিধ ধাতুর উল্লেখ আছে। 

টরিত্র-গঠনে উপরি-উক্ত দৈহিক ধাতুর প্রভাব 
বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। পরে ইহা বিশদরূপে 
বিবৃত হইবে । 

প্রত্যেক লোকেরহই শারীরিক ও মানসিক 

প্রকৃতিগত কতকগুলি বিশেষস্ব আছে। এই বিশেষন্থ 
সাধারণতঃ দুর্বলতার পরিচায়ক। স্কৃতরাং এ দূর্বল 

৬১ 

দৈহিক ধাতু 
(থহা002- 

77601) 



মনোরবিজ্বোন! 

হংশের উপর লক্ষা রাখিয়া শিক্ষক শিশুগণের চরিত্র 

গঠনে প্রবৃন্ত হইবেন । 

যেমন শারীরিক বিধান আমরা আনেক সময়ে 

মাতাপিতৃকুল হইতে পারা থাকি, তজপ মাতাপিত! 

বা উদ্ধতম পুরুষের প্রাকৃতিক বিশেষ সন্তানে 
বন্ভিয! থাকে । 

শিশু মানসিক ও শারীরিক যাহা কিছু লইয়া 

জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমস্থই বুশ-পরম্পর| গত। 

অবশ্য, উন্তর কালে অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা এই 

বংশগত দৌষ গুণের ভনেক পরিবন্তুন হয়। তথাপি 

শিশুদিগের চরিত্র গঠন বাপারে শিক্ষক এই প্রচ্ছন্ন 

শক্তির প্রভাব যেন একেবারে উপেক্ষা না করেন। 

কারণ এ শক্তির আমূল পরিবন্ধন বা উচ্ছেদসাধন 

শত্যান্ত কঠিন। 



তৃতীয় অধ্যায়। 
স্পা থা. 

অবসাদ (৪128০). 

শারীরিক পরিশ্রম ও বিরামের আবশ্যকতা । 

আমাদিগের দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার 

জন্য শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন | শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিরা, 

হৃপিণ্ডের ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, সমস্তই শক্তির 

কাধ্য। মঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির চালনাও অতিরিক্ত শত্তি- 

সাপেক্ষ। এই শক্তির কি প্রকারে উৎপন্তি হয় ? 

ক্রিয়ানিরত পেশীগুলি পরীক্ষা করিলে 

দেখিতে পা য়া যায় যে উনার! পূর্ণনাপেক্া উঞ্ণতর 

হইয়াছে । এই তাপ দ্বারাই জীবনীশক্তির বিকাশ 

লক্ষিত হয়। এই দৈহিক তাপের উৎপত্তি কি 

প্রকারে সঙ্ঘঠিত হয় তাহ! নিম্বে বিবৃত হইল । 
দুই বা ততোধিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে 

নৃতন পদার্থ উৎপন্ন হইলে অনেক সময় সঙ্গে 

সঙ্গে ভাপেরও উৎপত্তি হয়। এই তাপ কতক বিকীর্ণ 
হইয়] যায়, কতক নৃতন উৎপন্ন পদার্থে নিক্কিয় ও 

দেহিক তাপ 
ও শক্তি 



ঙ৬£ 

জ্বলন ক্রিয়া 

বলিলে কি 
বুঝায় 2 

মনোবিজ্ঞান । 

অদৃশ্য ভাবে অন্তনিহিত শক্তিবূপে সঞ্চিত থাকে। 

আবার এ যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ বা বিষুক্ত হইলে 
যখন নূতন পদার্থ গঠন করে, তখন পূর্বব সঞ্চিত 
শক্তি নির্মুক্ত হইয়া পুনরায় কার্ধ্যকারী হয়। 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাথর কয়লার বিষয় আলোচনা করা 
যাইতে পারে । কয়লার উৎপন্তি কালে অনেক 

তাপ উহাতে অন্তনিহিত শক্তিরূপে (106074] 

0101৮ ) সঞ্চিত হইয়াছিল । আবার উহাকে যখন 

পোড়ান যায়, এঁ অন্তনিহিত শক্তি রাসায়নিক 
সংযোগ বিয়োগ বশতঃ তাপরূপে নির্মুক্ত হইয়া 

থাকে। কয়লার মধ্যে যে অঙ্গার আছে তাহা 

বিশ্লিষট হইয়া বাযুস্থিত অশ্জানের সহিত সম্মিলিত 

হয়, এবং এই সংযোগের ফলে দ্ন্ত্াঙ্গারক 

(০৮01701010০) নামক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি 

হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তাপেরও উৎপত্তি হয়। 

এই তাপের সাহায্যে রেল, জাহাজ চালান প্রভৃতি 

অনেক কাধ্য সম্পন্ন হয় । 

জুলন বা দহন ক্রিয়া অঙ্গার ও অন্জানের 

রাসায়নিক সংযোগ -মাত্র। বায়ুস্থিত অশ্রজানের 

সাহাষা না পাইলে দহন ক্রিয়া চলিতেই পারেনা । 



তৃতীয় অধ্যা়। 

এই রাসায়নিক সংযোগ কখন কখন অতি ত্রুত 

গতিতে হইয়া থাকে, তখন প্রচুর পরিমাণে তাপ 

উত্পপন্ন হয় এবং এই অবস্থায় আমরা বলিয়া থাকি 

যে, কোন বস্ত দগ্ধ হইচুতছে। কিন্তু এই দাহ 
ক্রিয়া বা অগ্রজানের সহিত রাসায়নিক সংযোগ 

ধীরে ধীরেও সম্পন্ন হইতে পারে; তখন অতি বেশী 

তাপ উৎপন্ন হয় না; কাজেই বস্ত্রটা যে প্রকৃত পক্ষে 
দগ্ধ হইতেছে, তাহা আমরা ততট। বুঝিরা উঠিতে 
পারি না । 

পূর্বেই বলা হইয়াতে যে, অঙ্গার দগ্ধ হইলে 

বায়ুস্থিত অস্্জানের সহিত মিলিত হইয়া দ্বস্ত্রা- 

ঙ্গারক (০27))) 01116) নামক বাষ্পের স্যরি 

“করে । কাজেই যে সকল পদার্থে অঙ্গার গাছে, 

তাহাদের দাহকালে দ্বাম্রাঙ্গারক বাস্প এবং সঙ্গে 

সঙ্গে প্রচুর তাপও উৎপন্ন হয়। মানব দেহে 

যথেষ্ট পরিমানে অঙ্তারময় পদার্থ আছে । তজ্ভন্য 

আমর মৃত দেহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হই। এই 

অঙ্গারময় পদার্থ আমাদের খাদ্য জবা হইতে 

সংগৃহীত হয় । জীবিত মানন দেহেও এই দহন 

ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্গার ও অস্জানের রাসায়নিক 
৫ 

৬৫ 



৬৬ 

দেহিক তাপ 

কি প্রকারে 

সঙ্ঘটিত 

হইতেছে 

মনোবিজ্ঞান । 

ংযোগ এবং তজ্জনিত দ্ন্নাঙ্গারক বাম্প ও তাপের 

উত্পন্তি সর্বদাই চলিতেছে । এই সংযোগ বিয়োগ 

অতি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হয় বলিয়া আমরা বাহির 

হইতে ততটা বুঝিতে পারিনা । 
এক্ষণে দেখিতে হইবে যে কি প্রকারে দেহের 

মধ্যে এই দহন ক্রিয়া অবিরত সম্পন্ন হইতেছে । 

আমরা নিঃশ্বাসের সহিত হানবরত বায়ু হইতে 

অল্নজান গ্রহণ করিতেছি এবং এই অস্জান সর্বদাই 

ফুসফুসস্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের 

ক্রিয়া দ্বারা দেহের সর্ববত্র সঞ্চালিত হইতেছে। 

অপরপক্ষে আমরা যে সকল খাদ্য দ্রব্য প্রত্যহ 

গ্রহণ করিয়৷ থাকি, তাহা পাকস্থালীতে জীর্ণ হইলে 

উহ্হার পোষণোপযোগী অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত 

হইয়।৷ সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্বত্র নীত হয়। আমা- 

দিগের দেহ কতকগুলি সজীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে 

(৩6119) গঠিত । কোষপদার্থের (০০]] ০০7)16715) 

নাম 1)19191)18১10 1 ইহা এক প্রকার স্বতঃকাধ্য- 

কারী সজীব পদার্থ। শরীর গঠনোপযোগী যাবতীয় 

পদার্থের মধ্যে কোষই প্রথম ও প্রধান। কোষ 

পদীর্ঘের রাসায়নিক সংশ্রেষণ বিশ্লেষণে শারীরিক 



তৃতীয় অধ্যায়। 

অস্তনিহিত শক্তি নির্খুক্ত হয়। এই কোষ সমূহের 
প্রত্যেকটি রক্তের সংস্রবে আসিয়াই রক্ত হইতে 
পোষণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজ 

পুষ্টি সাধন করে। জ্জীবকোষগুলিতে আমাদের 

খাদ্য হইতে সংগৃহীত অঙ্গার বর্তমান থাকায় 

উহার! রন্তস্থ অগ্রজানের সংসর্গে আসিয়া আবার 

ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে । পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কয়লা 
যখন পুড়িতে থাকে তখন উহার সঞ্চিত শক্তি 

পুনঃপ্রকাশিত হইয়া নানা কাধ্যে ব্যবহৃত হয়, 

সঙ্গে সঙ্গে তাপও উৎপন্ন হয়। মানব দেহস্থ সজীব 

তাষপদার্থ (17910101490) ) যখন অয্নঙ্গানের 

সংযোগে ধীরে ধীরে পুড়িতে থাকে, তখন উহারও 

সঞ্চিত শক্তি নির্খুক্ত হইয়া দৈভিক নান! কার্যে 
ব্যয়িত হয়। শ্বাসপ্রশ্থাস ও রক্ত সঞ্চালনে যে শক্তির 

প্রয়োজন, তাহা এই কোষ সমূহের দাহজ শক্তিরই 

অবস্থান্তর মাত্র। আবার যখন আমাদিগকে কোন 

কঠিন শারীরিক ব! মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় সে 

শক্তিও এই কোষ সমূহের দহন হইতেই উৎপন্ন 

হইয়া থাকে । তবে এখন এই দাহক্রিয়া একটু 

ক্ষিপ্র ভাবে চলিতে থাকে, কাজেই শক্তি এবং 

৬৭ 



৬৮ 

জাবনা শাক 

(5075) 

মনোবিজ্ঞান । 

তাঁপ৪ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় । * মানব দেহস্থ 
কোষ পদার্থ (1১-010191) অম্জান সংযোগে 

দগ্ধ হইলে কোষস্থ অঙ্গার (0201)01 ) আন্জ্গানের 

সভিত মিলিত হইয়া ছ্বাত্াঙ্গারক বারু উৎপন্ন 

করে এবং দ্বাগ্াঙ্গারক বায়ুই প্রশ্বীসের সঙ্গে দেহ 

তইতে বাহির হইয়া যীয়। মানব দ্রেহের সজীব 

কোষগুলি কর্তক গ্রহণ ও বঙ্্ন অর্থাৎ একদিকে 

রক্ত হইতে ভুক্ত দ্রবোর সারভাগ গ্রহণ করিয়া 

পৃষ্টিলাভ এবং শক্তি সঞ্চর (1১০07001705), 

অপর দিকে অগ্জান সংযোগে দগ্ধ হইয়া দবাক্াঙ্গারক 

বাস্পের আগ, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির মোচন (1170110 

7105) এবং তাপের উৎপত্তি এই ক্রিয়াদ্য়ই 

জবনী শক্তির লক্ষণ। 

আমরা পুর্বেব যে জীব কোষের, কথা বলিয়াছি 
তাহাদিগকে বন্দুকের নলের সহিত তুলনা! করাতে 

পারা যায়। বন্দুকের নলের ভিতর হইতে শক্তি 

একবার বাহির হইলে যেমন যতক্ষণ পুনরায় 

তাহাতে বারুদ ও অগ্নি সংযোগে শক্তি উৎপাদন 

করানা যায়, ততক্ষণ তাহা যেমন অকন্মণ্য হইয়া 

থাকে ; তদ্রুপ স্সায়কীয় জীবকোষ হইতে শক্তি 



তৃতীয় অধ্যায়। 

একবার বাহির হইয়া গ্রেলে পুনরায় যতক্ষণ 

তাহাতে শক্তি নিহিত না হয়, ততক্ষণ তাহার 

কার্যাকারিতা থাকে না। বিশোধিত রক্তদ্ধারা 

জীব কোষে পুনরার শক্তি সঞ্চার হর। “বিশুদ্ধ 

রন্তু নিশ্মল বায়ু পুষ্টিকর খাদোর উপর নির্ভর 
করে। আতএব মানসিক শক্তি অব্যাহত রাখিতে 

হইলে বিশ্যদ্ধ বারু ও স্বাস্থ্াকর খাদোর প্রর়োজন। 

শআামর। পৃর্বেবই বলিয়াছি যে, আমাদিগের সকল 
প্রকার শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিবার শক্তি 

হানাদিগের দেহান্তগতি কোষ সমূহের দহন হইতে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই দহন ক্রিয়ার সময় কৌষ- 

গলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং আপন ক্ষয়িত অংশ রক্তেই 

বিসডিন করে। সেই ক্ষরিত বা পরিত্যক্ত পদার্থ 

তখন আমাদের পক্ষে বিশেষ হানিকর। তাহা 

অপসারিত না হইলে পেশী সমূহকে দূষিত করে 

এবং উহাদের কুঞ্চনশীলতার ব্যাঘাত জন্মায়। 

ইহাই পেশীগত অবসাদের শরীর-বিজ্ঞান-সম্মত 

বাখা। 

অবসাদ বলিলে কর্ম ক্ষমতার হান বুঝায়। 

অবসাদ দুই প্রকার ১ম, মানসিক, ২য় স্ায়বিক। 

৬৯ 

অবদাদের 

শরীর বিজ্ঞান 

সম্মত ব্যাখ্যা 

অবসাদ 



মনোবিজ্ঞান । 

স্নায়বিক অবসাদ আবার অন্তম্মর্ধীন লসায়ুসন্বন্থীয় 

অথবা বহিষ্মূর্খীন স্সায়ুসন্বস্ধীয় হইতে পাবে। 

মানসিক অবসাদ ঘটিলে আমি চিন্তা করিতে 

অসমর্থ । বহি্মুখীন স্বায়সম্বস্থীয় অবসাদ উপস্থিত 
হইলে আমরা পদবিক্ষেপ, হাস্টোন্তোলন প্রভৃতি 
অঙ্গপরিচালনা করিতে অক্ষম হই, তদ্রপ অন্তত্মূখীন 

স্নায়র অবসাদ উপস্থিত হইলে মামাদের জ্ানেক্দ্িয়ের 

কার্যাক্ষমতার হাস হওয়ায় আমরা ভাল করিয়া 

দেখিতে শুনিতে পাই না বা কোনরূপ ইন্দ্িয়ানু- 

ভূতি উপলব্ধি করিতে পারি না। 

অবসাদ আবার সাধারণ কিংবা বিশেষ হইতে 

পারে। আমরা যখন বলি “ক্লান্ত হইয়াছি”, তখন 

সাধারণ অবসাদই বুঝায়। কোনও অঙ্গের শক্তি- 
হীনতা তাহার একটা চিহ্মাত্র। কিন্তু এমনও 

হইতে পারে যে, আমার অন্যান্য অঙ্গের স্বাভাবিক 

শক্তির অক্ষুপ্নরতা সব্বেওত আমার কোন একটা 

বিশেষ অঙ্গ যেমন “বাহু” ক্লান্ত »হইয়াছে। 

যেমন ড্িলের সময় ব্যায়াম করিতে করিতে হস্তদ্বয 

অবশ হইয়া পড়িল, কিন্তু শরীরের অন্যান্য অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক শক্তি যেমন তেমনিই রহিল। 



তৃতীয় অধ্যায়। 

স্ায়ুমণ্ডলে অথবা পেশীতে অবসাদ উৎপন্ন 

হইতে পারে। স্নায়বিক অবসাদ ও পৈশিক অবসাদ 

বিভিন্ন । স্রায়বিক অবসাদ উপস্থিত হইলে আত্ম- 

চেষ্টার অভাব হয়। টৈশিক অবসাদে শারীরিক 

ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। অত্যধিক স্নায়বিক 

উত্তেজনা বশত; শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িলেও 

আমরা বাহ্যোন্তেজনার সাহাযো (যেমন তড়িৎ 

প্রয়োগে ) কখন কখন শারীরিক ক্রিয়া উত্পাদন 

করিতে পারি । অত্যধিক মানসিক চিন্তাদ্বার! 
ম্নারবিক অবসাদ ঘটে। মনের সহিত শরীরের 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিরা মানসিক অবসাদ ঘটিলে 
শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই জন্যই আমরা 

41550651010606 যন্ত্রের সাহাষো স্পর্শানুভূতির 

পরিমাণ মাপিয়। ৪ অবসাদের পরিমাণ নিদ্ধারণ 

করিয়া মনের অবস্থা অনুগান করিতে পারি । আবার 

শারীরিক ক্লান্তি বশত; মনও অবসন্ন হইয়। পড়ে । 

অতএব শারীরিক ও মানসিক অবসাদ বিভিন্ন 

হইলেও পরস্পর অসম্পৃক্ত নহে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে বে কোনও প্রকার 

মানমিক ক্রিয়া হইলে স্ায়বীয় জীবকোষান্তর্গত 

৭১ 

শারীরিক 
পরিশ্রমের 
আবশ্বকতা 



৭ 

বিরাম 

মনোবিজ্ঞান। 

পদার্থে একপ্রকার রাসায়নিক কার্ধা হয় । যদ্দরারা 

উহার উপাদানগুলি বিশ্লিউ বা বিষুক্ত হইয়া 
কতকগুলি অনিষ্টকর যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। 

এ সকল পদার্থ শরীর হইতে বহিদ্ধুত না হইলে 

অবসাদ এমন কি মৃত্যু ঘটিতে পারে। রক্ত 

সঞ্চালনের সাহাষো উহা শরীর হইতে বিনির্গত 

হইলে অবসাদ দুরীভূত হয় এবং পেশী সকল 

কার্ধ্যক্ষম হয়| শারীরিক পরিশ্রাম রক্ত সঞ্চালনের 

সাহাধাকারী। শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইলে 

প্রায়শঃ অনাবৃত স্থানে যাইতে হয়; সুতরাং 

বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের শরীরে প্রাবেশ করে । বিশুদ্ধ 

বায়ু হইতেই আমরা অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু প্রাপ্ত 

হই ; ইহা আমাদিগের জীবনী শক্তি বদ্ধিত করে। 

শারীরিক পরিশ্রমের পর বিরাম আবশাক। 

তাহাতে উল্লিখিত পরিত্যক্ত পদ্ার্থগুলি নিঃসারিত 

হয় এবং নৃতন উপাদান স্থট হইবার অবসর পায়। 
মানসিক পরিশ্রমের পরও বিরাম আবশাক। 

ইহা দ্বারা বুঝায় না যে আমর নিশ্চল ভাবে 

আবস্থিতি করিব। যদিও মানসিক ক্রিয়ার সময় 

সমস্ত মস্তিফই উহাতে বাপৃত থাকে, তথাপি কোন 



তৃতার অধ্যায়। 

একটী বিশেষ বিষয়ের ধ্যানে নিরত থাকিলে 

মন্তিষ্ষের একটা বিশেষ অংশ অধিক পরিশ্রান্ত 

হয়। সেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ 

কাঁরলে মস্তিকষেরু পরিশ্রান্ত অংশ আরাম পায়। 

আভএব পাঠ্য বিষয়ের পরিবন্তনে বিরাম সাধিত 

হয়, এইজন্য সাময়িক পাঠোর পরিবন্ঠন আাবশ্যক | 

কিন্তু মস্থিষের এক অংশ ক্লান্ত হইলে সমস্ত 

মস্থি্ধ ক্রমশ; ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন শারীরিক 

বায়ামের দ্বারা মনের অবসাদ তিরোহিত হয়। 

অবসাদের পরিমাণ জানিবার জন্য অনেক 

যান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই প্রকার 

পরাক্ষা শারীরিকণ্ড হইতে পারে, মানসিকও 

হইতে পারে। 

স্গায়ুমণ্তলীর যে কোন অংশে অবসাদ উৎপন্ন 

হউক না কেন, ক্রমশঃ ইহা শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত 

হইয়া পড়ে। মশোর মতে অবসাদ যে প্রকারেই 

উৎপন্ন হউক না কেন, উহার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি 

একটা বিশেষ নিয়মের অধীন । অবসাদের পরিমাণ 

জানিবার জন্য তিনি [100-57507 নামক একটী 

যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন | বাহুকে কোন একটা 

৭৩ 

অবসাদের 
পরিমান 

জানিবার উপায় 

শারীরিক 

উপায় 

€4) 
প8০-াথা)। 



(৫) 
15510- 

6০ 

মনোবিজ্ঞান । 

আশ্রয়ের উপর স্থাপিত করা হয় এবং কোন 

একটা অঙ্গুলির সহিত রজ্জব সংলগ্ন করিয়া সেই 

রজ্জুতে একটা ভার ঝুলাইয়া দেওয়া যায়। যে 

বাক্তিকে লইয়া পরীক্ষা হইক্েছে, তাহাকে এ 

অঙ্গুলির দ্বারা ভারটী উত্তোলন করিতে বলা হয় । 

অঙ্গুলিদ্বারাঁ ভারটা যেমন উন্ভোলিত হয়, অমনি 

যন্ত্রের সাহাযো কার্নবন কাগজে একটী রেখা পড়ে । 

প্রথমে ভারটি খুব উচ্চে উঠাইতে পারা যায় ও 

রেখাগুলিও খুব লম্বা ও তাহাদিগের পরম্পরের 

ব্যবধান বিস্তৃত হয়; ক্রমশঃ মবসাদের পরিমাণ 

বৃদ্ধির সহিত রেখাগুলি ছোট হইয়া আইসে এবং 

তাহাদের পরস্পরের ব্যবধানও কমিয়া যায় । এই 

উপারে কি হারে অবসাদ বৃদ্ধিপ্রীপ্ত হয়, তাহ। 

স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

অবসাদ বশতঃ যেরূপ আমাদিগের প্রতিক্রিয়ার 

শক্তি হাস হয়, তদ্রপ আমাদিগের স্পর্শানুভূতির 
শক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। 41250053107)5075 

নামক একপ্রকার যন্ত্র স্পর্শানুভূতির পরিমাণ নিদ্ধারণ 
করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কম্পাসের ন্যায় 

ছুইটী কাটা আছে, এবং এই কাটা দুইটীর ব্যবধান 
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নির্দেশক একটী যন্্ আছে। এই কম্পাসের দ্বারা 

শরীরে বিভিন্ন অংশের স্পর্শানুভূতির তারতম্য 

বুঝিতে পারা যায়। শরীরের কোন অংশের 

স্পর্শামুভাতি শক্তি নিদ্মারণ করিতে হইলে কম্পাসের 

তীক্ষ অগ্রভাগদ্ধয় শরীরের সেই অংশের উপর 

সংলগ্ন করিতে হয়| তীক্ষ অগ্রভাগদ্বয় সম্বন্ধে 

পৃথক পৃথক দুইটা স্পর্শজ্ঞান হইতে হইলে কম্পাসের 
বাহুদ্বয়ের মধ্যে কিছু বাবধান থাকা আবশাক। 

এই বাবধানের সাহাযো অঙ্বিশেষের স্পর্শানু- 

ভূতি শক্তি নিদ্ধীরিত হয়। কম্পাসের বাজদ্বায়ের 

বাবধান যত কম হইবে, তৎসংলগ্ন অঙ্গবিশেষের 

স্পর্শানুভতি শল্তি সেই পরিমাণে শ্রধিক হইবে । 

শারীরিক বা মানদিক অবসাদ ঘটালে :1:506- 
১00700 যন্ধের সাহাযো দেখা বায় যে, শরীরের 

অঙ্গবিশেষের স্পর্ণানুক্ততি শক্তি কমিয়া গিয়াছে : 
ইহা অবসাদের লক্ষণ । 5 

মনে কর, কোন বালকের সাধারণ বুদ্ধিমন্তার 

পরিমাণ জানা আছে । ভাহাকে কোন মানসিক 
পরিশ্রমের কাজ যথা শ্রুহলিখন.কিংবা বড় বড় যোগ 

বা গুণন করিতে দাও। কোন নিদিষ্ট সময়ের 

৭৫ 

মানসিক উপায় 
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অবদাদের 

উপকারিতা 

মনোবিজ্ঞান । 

মধ্যে (সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হর ) 

সে যে পরিমাণ কার্য করিরাছে ও যত গুলি ভুল 

করিয়াছে, তাহার সহিত তাহার সাধারণ বুদ্ধিমন্তার 

তুলনা করিয়া তাহার অবসাদের পরিমাণ নিদ্ধীরণ 

করিতে পারা যায়। 

৮ জীবনে সংশ্রেষণ ও বিশ্লেষণ কার্ধা অনবরতই 

চলিতেছে । জগতে যেমন জন্মা ও মৃত্রা পনায়ক্রামে 

ঘটিতেছে, তদ্ধপ আমাদের শারীরিক উপাদান গুলিও 

ক্রমাগত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনর্ববার নিশ্মিত 

হইতেছে । শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়ার সময় যখন 

আমাদের স্ায়বিক উপাদানগুলি ধংস প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে 

সঙ্গে নিন্মীণ কার্ধা ও সঙ্ঘটিত হয়। নৃতন উপাদান- 

গুলি, ধ্বংস প্রাপ্ত উপাদান অপেক্ষা অধিকতর শক্তি- 

শালী। শারীরিক ব্যায়াম বশতঃ তবসন্গ অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গাদি যখন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত 

হয় তখন তাহারা পু্বাগেক্ষা আনেক পরিমাণে বল- 

শালী হয়। যত দিন এই সংশ্লেষণ.ক্রিয়া বিশ্লেষণ 

ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সঙ্ঘটিত হয়, 

ততদিন মানব বদ্ধিষু অবস্থায় থাকে । বৃদ্ধাবস্থায় 
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শরীরের নিন্ম্ীণ কার্ধা কমিয়া যায় এবং আমাদের 

শক্তিও ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত হইতে থাকে । 

শরীরের বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত ধ্বংস কার্যোর 

প্রয়োজন | দৈহিক শক্তি যতই বেশী হইবে, ধ্বংস 

কাযোর প্রয়োজনীয়তা ততহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । 

স্ত্রী পুরুষ ভেদে এই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ কার্ধ্যের 

তারতমা ঘটে । স্ত্রী জাতি শক্তি সঞ্চর করে, পুরুষ 

জাতি শক্তি ব্যয় করে। গর্ভ ধারণের জন্য স্ত্রীজাতির 

শক্তি-সঞ্চয় প্রয়োজনীয় । 

অবসাদ আমাদিগকে তাবী বিপদ্ হইতে রক্ষা 

করে। অবসাদ উপস্থিত হইলে আমরা বুঝিতে পারি 

যে, বিরামের আবশ্যকতা হইয়াছে ।  গুষধ প্রয়োগ 

দ্বারা এই অবসাদের প্রতিরোধের চেষ্টা হানিকর। 

অবসাদ সন্ধে কার্ধা করিলে শারীরিক শপরুষ্টত। 

অধিকতর সঙ্ঘটিত হয় । 

মবপাদের সময় আমাদের শারীরিক অস্বচ্ছন্দ-" 

তার উপর লক্ষ থাকে না, আমরা গাট নিদ্রায়: 
অভিভূত হইরা পড়ি ও আমাদের দেহে পুনরার 

শক্তির সার হয়। 

৭৭ 



৭৮ 

অবসাদের 

অপকারিতা 

বিদ্যালয়ে 

অবসাদের কারণ 

(৭) বাহ চাপ 

(6) হ্বাভাবিক 

প্রবৃত্তির 
নিরোধ 

মনোবিজ্ঞান । 

হবসাদ হইতে অনেক কুফল ঘটিতে পারে। 
অপরিমিত অবসাদ হইলে পুনর্ববার উপাদান-গঠন- 

কার্ধা সম্পন্ন করিবার শক্তি থাকে না, অথবা শরীরে 

এত বিষময় পরিত্যক্ত পদার্থ জমিয়া বায় যে, দৈহিক 

শক্তির পুনঃ সঞ্চার অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু 

নৈসগিক উপায়ে আমরা উপরি-উল্ত বিপন্ডি হইতে 

রক্ষা পাই। সম্পূর্ণ অবসাদ ঘটিবার পূর্বেই 
আমাদের ক্লান্তি উপস্থিত হয়; স্সায়ুগুলি কার্য 

করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে এবং বাহ জগতের 

উত্তেজনা বহন করিতে অসমর্থ হয় । 

শিশুগণ প্রথম প্রথম স্ফুত্তির সহিত খেলা 
করে। কষ্ট বোধ করিলে তাহারা খেলা হইতে 

বিরত হয়। তখন তাহাদিগকে শাস্তির ভয়ে খেলা 

করিতে হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়। 

ইচ্ছা-পূর্ববক অত্যধিক চেষ্টা করিলে যত হানি 
না হয়, অনিচ্ছার সহিত কাধ্য করিলে তদপেক্ষা 

অধিক হানি হয়। সাধারণতঃ বিদ্ালয়ের কার্য্য- 

গুলি শিশুদিগের মানসিক অবস্থানুযায়ী হয় না। 

যখন তাহার স্ফৃর্তি থাকে, তখন স্তাহীকে কোন কাধ্য 

করিতে দেয়! হয় না, আবার যখন তাহার শারী- 
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রিক ক্ষুর্তি ক্ষীণ হইয়া আসে তখন তাহার উপর 
চাপ দেওয়া হয়। 

কতক গুলি কারণে শরীর শীঘই অবসাদগ্রবণ 

হইয়া পড়ে। অস্থাস্থাকর খাদ্য দ্রব্য দ্বারা শরীর 

দুর্দল হইয়৷ পড়িলে শক্তি সঞ্চয় করা দুরূহ হুইয়! 

উঠে। শরীরস্থ অস্বাস্থ্যকর পদার্থ শরীর হইতে 

বহির্গত না হইলে অবসাদ উপস্থিত হয়। দুষিত 
বায়ু এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বশতঃ এই 

সকল দোষ ঘটিয়া গাকে। অনিদ্রা বা স্বল্প নিদ্রা 

বশতঃ শারীরিক উপাদানের ক্ষয় পূরণ করিবার 
অবসর না হইলেও অবসাদ হয়। 

আমাদের জানা উচিত যে, অবসাদের সময় কাধ্য 

করিলে সুফল লাভ করা যায় না। কার্য্যের 

পরিমাণের পরিবন্তে তাহার সারবন্তারই প্রতি 

আমাদের লক্ষ রাখা উচিত। আমাদের মন যখন 

সতেজ থাকে, তখনই কাধ্যগুলি স্চারুরূপে সাধিত 

হয়। যদিও কখন কখন উচ্চন্ভম শ্রেণীর কার্যের 

প্রয়োজনীয়তা না থাকিতে পারে, তথাপি কার্্যগুলি 

যে ভ্রান্তি শুন্য হয়, ইহা! সকলেরই সর্ববদ! ইচ্ছা। 
কিন্তু অবসাদ ঈপস্থিত হইলে আমরা ক্রমাগত ভূল 

৭৯ 

অবসাদ-প্রবণতা 

জবসাদের সাঁহত 

শিক্ষা প্রণালীর 

সম্বন্ধ 



অবসাদ 

বিরক্তি 
ঢ701800 0701 
7১00-001)). 

মনোবিজ্ঞান | 

করি। অবসাদ উপস্থিত হইলে মনঃসংযোগের 

অভাব হয়। মনঃসংযোগের তারতম্যের উপর স্মৃতি 
শক্তি নির্ভর করে। অবসাদ হইভে বিরক্তি ও 

ভ্রান্তি জন্মে। শিক্ষা প্রণালীতে অবসাদের এই 

সতাগুলি বিশিষ্ট ভাবে প্রযোজা। শিশুরা কার্যা 
করিতে শিখিতেছে। প্রাথমিক কার্য্যগুলি ও 

ধারণাগুলি যাহাতে ভ্রমশূন্য হয় তদ্বিষযে দৃষ্টি রাখা 
কর্ধন্য। শৈশবের ধারণাগুলির প্রভাব ভাবি 

জীবনে লক্ষিত হয় । 

শারারিক ও মানসিক অবসাদ ব্যতীত আর এক 

প্রকার মানসিক অবস্থা আছে, যাহাকে “বিরক্তি” 

বলে। মনের এই অবস্থা অবসাদ হইতে বিভিন্ন। 

অবসাদ উপস্থিত হইলে শক্তির হাস হয়, কিন্তু 

“বিরক্তি”উপস্থিত হইলে শারীরিক বামানসিক শক্তির 

হাস লক্ষিত হয় না। বালকেরা অবসন্ন হইলে 

তাহাদের পক্ষে কোন প্রকার মানসিক ক্রিয়া সম্ভব- 

পর নহে। পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তন দ্বারা কোনও 

ফললাভ হয় নাঁ। কিন্তু বালকদিগের “বিরক্তি” 

উপস্থিত হইলে পাঠ্যবিষয়ের পরিবঞ্তন দ্বারা অনেক 

উপকার সাধিত হয় । কখন কখন... মনে হয় 



চি কথ্যায়। 

বালকগণ অবসন্ন রি তির অনুসন্ধান হি 

দেখা যায় ষে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বিরক্তি উৎপন্ন 

হইয়াছে। পূর্বতন শিক্ষকগণ বালকদিগের এই 

বিরক্তি নিরাকরণ করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন 

নী। ররং প্রকারান্তরে এই মানসিক অবস্থা 

উত্পাদন করিতে প্রয়াস পাইতেন। তীহারা মনে 

করিতেন যে, শ্রেণীতে শিশুদিগের নিশ্চলভাবে 

অবস্থিতিই শাসনের চিহ্ন | 

“বিরক্তি” প্রথমতঃ “অস্থিরতায়” প্রকাশ পায়। 

পরে তাহা “খিটখিটে” ভাবে পরিণত হয় ও অবশেষে 

নির্বনদ্িতার ভাব ধারণ করে। ইহা অবসাদের 
লক্ষণ নহে । 

বিষয়-পরিবন্তনের অভাবে নিশ্চলতা প্রযুক্ত 
বিরক্তি জন্মে । উদ্যোগের অভাবেই এই অবস্থা 

ঘটে । একভাবে অবস্থিতি করিতে হইলে, কার্যে 
পরিবর্তে কেবল কথায় সময়াতিপাত করিলে, 
স্বাধীনভাবে কাধ্য না করিয়া কেবল পরের 

মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে শিশুদিগের “বিরক্তি” 

আসিরা পড়ে । ক্রমশঃ তাহার] খিটখিটে ও অস্থির 

হয়; নৈরাশ্য তাহাদের মন অভিভূত করে। 
ঙ 

৮১ 

বিরক্তি 



৮ 
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অবসাদের 

প্রতিরোধক 

উপায়। 

গত্যুৎ্পাদক 

শক্তির উন্নতি 

সাধন। 

মনোবিজ্ঞান। 

উন ও অভ্যাসের দ্বারা অবসাদের আক্রমণ 

হইতে অনেক পরিমাণে নিক্কতি লাভ করিতে 

পারা যায়। গত্াৎপাদক শক্তির অনুশীলন 

অবসাদ-নিবারণে বিশেষ সহায়ু। ক্রমিক অনুশীলনের 

সাহায্যে শক্তির অপচয় নিবারিত হয়। প্রত্যেক 

অঙ্গ-প্রত্ঙ্গাদিতে বিশেষ করিয়া ফুস্ফুস ও হৃদপিণ্ড 

রক্ত-সধশলন নিয়মিত হয় বলিয়া শরীরের কোন 

অংশে অতাধিক চাপ দেওয়া হয় না; তজ্জন্য শরীর 

শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়ে না। 

কোন অঙ্গ-পরিচালনার উন্নতি সাধন করিতে 

হইলে তাহার অভ্যাস আবশ্যক | প্রত্যেক নিদ্দিষ্ট 
অভ্যাস-কালের মধ্যে ধেন অবসরের ব্যবস্থা থাকে 

এবং প্রত্যেক অভ্যাসের অনুশীলন যেন অধিকক্ষণ 

ব্যাপিয়' না হয়। আবার অনুশীলনের সময় অত্য্প 

হইলে তাহা সমুচিত ফলপ্রদ হইবে না, কারণ 

তাহাতে লোকে সাধ্যমত চেষ্টা করিবার অবসর 

পায় না এবং ক্রমোগুকর্ষ লাভ করিতেও সমর্থ হয় 

না। অবসাদ উপস্থিত হইলে শারীরিক পরিশ্রমের 

দ্বারা তপকারই হয়; অঙ্গ-চালনার নিয়ম অব্যবস্থ 

হইয়া পড়ে এবং কার্য্যের উপরি বিভৃষ্ণা জন্মে । 



তৃতীয় অধ্যায়। 

ক্ষিপ্রতার সহিত কার্ধ্য সম্পাদন করা গৌণ উদ্দেশ্য । 

অঙ্গ-পরিচালনা সুনিয়ন্ত্রিত হইবার পরে ক্ষিপ্রতার 

প্রতি লক্ষ করা উচিত। অঙ্গ-পরিচালন। স্ুনিয়ন্ত্রিত 

হইলে অবসাদ উপস্থিত হয় না | 

শারীরিক শক্তি-বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম গুলি 

ক্রমানুসারে হওয়া উচিত। ড্রিল সম্বন্ধীয় কোন 

প্রকার অঙ্গ-পরিচালনা করিবার পুর্বেবে ততসংশ্রিষ্ট 
গতি-বিষয়ক ভাবের মানসিক গ্রাতিচ্ছায়া মনে 

প্রবুদ্ধ করা কর্তব্য। কিন্তু এই প্রকার মানসিক 

প্রতিচ্ছায়া জাগরিত করিবার জন্য বিশেষ আয়াস 

অনলম্বন করা উচিত নহে। তদ্দারা মনঃসংযোগ 

বিক্ষিপ্ত হইবার ভয় থাকে । 

অঙ্গ-পরিঢালনা করা আমাদিগের আয়ন্ত হইলে 

স্ধেচ্ছিক কার্ধা অনেক সহজ হইয়া পড়ে । আমা- 

দিগের জীবনের কার্ধ্যগ্ুলি নানাপ্রকার অঙ্গ- 

পরিচালনা দ্বারা সাধিত হয । কিন্ত মঙ্গ-পরিচালন। 

আয়ন্ত করিবার জন্য নৈচ্ছিক মনঃসংযোগের 

প্রয়োজন 



মন ও শরীর 

উভয়ের সহিত 

শিক্ষার সন্ন্ধ। 

তৃতীয় অধ্যায় । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

হকি 
গু 

শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রধান সমস্থা 

পূর্বতন শিক্ষ। প্রণালী অনুসারে শিক্ষা 

বলিলে কোন মানসিক শক্তির অনুশীলন বুঝাইত। 

পূর্বেনে স্বায়মণ্ডলের মহিত মনের যে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়- 

মান হইবে যে, স্বায়ু-প্রণালীর অনুশীলন ব্যতিরেকে 

মনের অনুশীলন অসম্ভব! ইন্দরিয়ানুভৃতি ও 

অঙ্গ-পরিচালনার কথা দুরে থাকুক, স্মৃতি, কল্পনা, 

বিচার প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ারও কর্মম- 

কষমতা, স্নাযু-গ্রণালীর কার্ধ্য-কুশলতার উপরি নির্ভর 

করে: 

বংশানুবর্তনানুগত (101০01091 ) প্রকৃতি- 

বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, 
স্াযু-প্রণালীর কর্ধাক্ষমতার প্রধান উৎপাদক দুইটি । 

১ম স্বায়ু.কোষের বিকাশ, ২য় ম্নাযু-মগ্ডলের সাধারণ 

স্বাস্থ্য ও তেজস্থিতা । 



তীয় সা ] ৮৫ 

নি ডি হইবার পর টি ১ম ্াযু- 

রি সংখা বদ্দিত হইবার কোন সম্ভাবনা বাতের 
ই এবং স্ায়ু-কোবের সংখার উপরিও মামাদের 

রা ” প্রতিটিত নহে,। স্নারুকোবের সংখা! 

পরার সকল বাক্িরই সমান! কিন্তু আমাদের 

বৃদ্ধিমন্তা এ কোষগুলির সমাক্ বিকাশের উপরিই 

নির্ভর করে। 

উপযোগী অনুশীলন দ্বারা স্ায়কোষ বিকাশ অন্থশীলন। 

পাপ তর! হগ্গানোহপাদক  স্ায়ুকোষগুলির 

বভনন জ্ঞানেন্দ্ির হইতে উদ্ভেজনা পাওয়া 

আাবশাক ! তদ্রপ গভিবিধারক স্ায়কোষ গুলিরও 

উদ্দাপন। প্রয়োজনীয় । 

স্ান-বিষরক লামুকোবগ্ুলির উদ্দীপনার 

জনা রূপ, রস, গন্গ, স্পর্শাদি বিশিষ্ট এইবূপ 

অনুকূল পারিপার্টিক আবস্থা উপস্থাপিত করিতে 

ভইবে, যাহাতে বালকদিগের জ্ঞানেত্দ্িয় গুলি 

বহিজগিতের সংস্পর্শে আসির! কার্য করিতে 

স্তবিধা পার এব বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্ির-সপ্তাত 

উদ্দীপনা তশুসংশ্রিষ্ট ্লারবিক জ্ঞানোতপাদক 

কোবণগুলিকে উদ্দীপিত করিতে পারে । বিদ্যালয়ের 



২য় তেজহ্িত। 

মনোবিজ্ঞান। 
০৯৬০০, ০২০ 

নানা প্রকার খেলা ও ররর 9০০91980101)9 ) 

সাহায্যে শিশুদিগের স্লীয়বিক গতি-সঞ্চালনেরও 

যথেষ্ট স্থযোগ দিতে পারা যায়। 
উল্লিখিত বাহ্য পারিপার্শিক অবস্থা ব্যতীত 

মানসিক ক্রিয়া দ্বারাও জ্ঞান ও গতি-বিধারক 

স্ায়ুকোষগুলির বিকাশ সাধিত হইতে পারে। 

স্মৃতি, বিচার ও কল্পনার দ্বারা মস্ট্াঙ্ছে “সংযোজক 

প্রদেশের” তন্তুগুলি উদ্দীপিত হইলে সার-মণ্ুলে 

নানা প্রকার জটিল ও বিস্ময়োৎ্পাদক ক্রিয়া 

সম্পাদিত হয়। 

সতএন কি উপায়ে বালকদিগের ভান ও গতি- 

বিধায়ক স্নায়ুকোষগ্তলি উদ্দীপিত করিবার জন্য 

অনুকুল পারিপার্থিক অবস্থা উপস্থাপিত খরিতে 

পারা যায়, কি করিলে বালকের নানাভাবে 

চিন্তা করিতে ও মনোভাব প্রকাশ করিতে 

ভরযোগ পায়, ইহাদের মীসাংসা শিক্ষা-বিজ্ঞানের 

প্রধান বিষর হওরা উচিত। ইক্জ্রিযান্ুশীলন সম্বন্ধে 

বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়। ভইয়াছে! 

আমরা পুর্বেন বলিরাছি যে, 'তৈজক্দিতা” স্ায়ু- 

মণ্ডলের কাধ্যকারিতার ছিতীর উত্পাদক | রা 



তৃতীয় অধ্যায়। 

মণ্ডলের তেয়্থিতা স্াযু-প্রণালীর ুষ্টিদাধনের 

উপর নির্ভর করে। স্বায়ুকোষগুলির অপকৃষ্টতা 

সঙ্ঘটিত হইলে তাহাদের অনুশীলনে কোন উপকার 

নাই। পুষ্টি সাধনের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন । 
পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য দেহের সস্তা 

আবশ্যক । যাহাতে অপকুষ্ট স্নায়ু-কোষগুলি বিশুদ্ধ 

বায় ও ক্ষিপ্র রক্ত-সঞ্চালনের সাহাযো শীঘ্র শীঘ্র 

পুনর্গঠিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। 

যখন কোনও বালক মানসিক ক্রিরা সুচার-রূপে 

সম্পাদন করিতে অশক্ত, তখন বুঝিতে হইবে যে 

হয়ত তাহার পরিপাক-যন্ত্রে, কিংবা কুসফুসে দোষ 

ঘটিয়াছে, না হর পুিকর খাদোর শভাব হইয়াছে । 

উদ্বেগ ও অনিদ্রা মস্তিকের বর্মক্ষমতার পক্ষে 

বিশ্যে অনিষ্টকর | পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে 

বে, অনিদ্রা-বশতঃ আারু-কোষগুলি শুষ্ক হইয়া পড়ে 

ও তাহাদের কর্মক্ষমতা ভাস প্রাপ্ত হয়। 

স্নায়বিক অপরুষ্টতা অধিক কাল স্থারী হওয়া 

বিপজ্জনক । অনিদ্রা-বশতঃ অনেক বালক পাঠে 

সন্ভোষজনক উন্নতি লাভ করিতে অসমর্থ হয়! 

ইহার উপর উদ্বেগ দ্বারা বদি তাহার মন্তিক্ষ আক্রান্ত 

৮৭ 

নিদ্রা ও 

নিরুদ্বেগ | 



মনোবিজ্ঞান | 

হয়, তাহা বন স্নায়বিক র্কার রী 

আতএব মানসিক উদ্বেগ সর্বদা বিষবৎ পরিত্যাগ 

করিতে হইবে! 



চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথম,পরিচ্ছেদ। 

- শাহি এরা... 

মন ( [76 20110) 

মানেক উপাদ্দান কি? চেতন! কাহাকে বলে ? মনের উপাদান 

এইট সকল প্রান্নের জমাধান করা বিশেষ ঢুরূ। 

আমাদের দেহের মধো এমন কি আছে, যাহা চিন্তা] 

করে, অনুভব করে বা ইচ্ছা করে; এবং মেই 

পদার্থটার ব্বরূপ কি, ইহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা 

হনন্ত কাল হইতেই পর্চিতগণ করিয়া আমিভেছেন। 

কেহ কেহ মনকে কতকগুলি শক্তির বা বৃত্তির সমষ্ঠি 

মনে করেন (17011) 0৮0১0) ৷ তাহাদের 

মতে প্রতোক শক্তির কতকগুলি কাবা নিরূপিত 

আছে; যেমন মনের কোন শক্তি বা বৃত্তিদ্বারা 

আমরা কল্পনা করিতে পারি, কাহার৪ সাহাধো ম্মরণ 

করিতে পারি, কাহার৪ সাহাযো বিচার করিতে 

পারি তাদি। সেই জন্যাই পুরন শিক্ষকগণ বিচার- 



মনোবিজ্ঞান। 1 
৮১৪৩৬৭২৩১৪১ ৪৯৫ ৮১৫০০ 

শক্তির উন্নতি করিবার জন্য রি [তশাস্ধ, ভিডি, 
বর্দনের জন্য কবিতা ও এঁতিহাসিক তারিখ, রুচি- 

শক্তি-বদ্ধীনের জন্য কাব্যাদি এবং অন্যান্য মানসিক 

শক্তি পরিবদ্ধনের জন্য নানা, প্রকার পাঠ্য বিষয়ের 

বাবস্থা করিতেন। “ম্মৃতিশ[ক্তর” আলোচনা 

কালে এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে । 

কোন কোনও পণ্ডিতের মতে চিন্তা-সংহতি 

লইয়া মন গঠিত হইয়াছে (4১১0০1101) 07০975), 

এই মতও সমর্থন যোগ্য নহে; কারণ সংহতি 

ব্যাপার ধারণার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় না। বিশেষ 

বিশেষ ধারণা-সংশ্রিষট মস্তিকের বিশেষ বিশেষ 
স্নায়বিক ক্রিরার মধ্যেই “সংহতি স্থাপিত হয় । কেহ 

কেহ মন ও ক্সায়ু-প্রণালীর মধো অভিন্নন্র নির্দেশ 

করিয়াছেন । তাহাদের মতে বহির্জগতের উদ্দীপন! 
স্বায়ু-মগুলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উত্তেজিত করিয়া! চেতনার 

উদ্রেক করে। কিন্তু ইহা এখনও সর্ববতোভাবে 

পরীক্ষালব্ধ নভে। অন্তরূ্টির কথা যাহা আমরা প্রথম 
অধ্যায়ে বলিরাছি, তাহা দ্বারাও ননের ন্দরূপন্ণ 

" ঠিক করিতে পারা যায় না; তবে চিন্তা, অনুভব ও 

ইচ্ছ! এই বৃক্ভিজয়ের ব্যাপার সর্ববদাই মনে চলিতেছে 



চতুথ অধ্যায়। 

এবং তাহাদের কাধ্য হডিজা রেট মনের রো 

ও বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যে উপনীত হইতে 

পার! যায়। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত 

হইয়াছে যে ক্সাযু-মণ্ডুলের ভিতরই মন অবস্থিত এবং 

স্নাযু-মণ্ডলের সাহাযোই মন কার্ধা করে। জন্ম হইতে 

মতা প্যান্ত চেতনা-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বহিয়া 
যাইতেছে । এই চেতনা-প্রবাহ মানব জীবনের 

শৈশবাবস্থায় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং যতই আমাদের 

অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই ইহার পরিসর 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । যে কোন সময়েই হউক, 

পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শনুভব, 

জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি এই চেতনা-প্রবাহের প্রধান 

উপাদান । তাবে অবস্টা-ভোদে কখন কখনও 

তাভাদের সধ্ো কাভার কাহারও প্রাধান্য লক্ষিত হয় । 

প্রথমতঃ বৃদ্ধি ৪ পরিণতির মধ্যে প্রভেদ কি, 

তাত জানা আবশ্যক । কোন পদার্থের বৃদ্ধি বলিতে 

গেলে উহার পরিমাণের গ আয়তনের আধিক্য 

বুঝায়। পরিণতি উহার অবস্থান্তর। ভেকের 

ভিন্ব ভইতে বেডাচিতে পরিবন্ধন, পরিণতির 

দষ্টান্ত। পরে ক্ষুদ্র বেডাচি হইতে বৃহদাকার 

৯১ 

ননের বুদ্ধি ও 

পরিণতি ! 



৯২ 

যানসিক 
পরিণতির 

পার্থক্য সন্ব- 
. স্বীয় বিশেষ 
বিশেষ কারণ 

মনোবিজ্ঞান । 

বেডাচিতে পরিবর্তন উহার বৃদ্ধি; পুনরায় ভেকে 
পরিবর্তন উহার পরিণতি । তক্রপ মনের বুদ্ধি 

বলিলে জ্ঞান-সম্ির বৃদ্ধি বুঝায়, পরিণতি বলিতে 
গেলে সঞ্চিত জ্ঞানের বিমিশ্রণ বাংজটিলতা৷ বুঝা যার । 

ইন্দ্রিরানুভূতি ও প্রতাক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে আমা- 
দিগের মনের বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-সামগ্রার সংখার 

বৃদ্ধি হয়। কল্লন! শক্তি ও বিচার-শক্তির প্রভাবে 

মনের অবস্থান্তর ঘটে ও আমাদিগের মন পরিণতি 

প্রাপ্ত হয় । উপদেশ দ্বারা মনের বৃদ্ধি সাধন হয়। 

উদ্বোধনের সাহায্যে অর্থাৎ মনের উচ্চতর শক্তিগুলি 

জাগরিত হইলে, তাহাদের কার্ধা দ্বারা মানের পরিণতি 

সাধিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যার যে, 
প্রথমতঃ বালকের! আপাতহঃ স্রখকর বিষয় দ্বারা 

আকৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ চিন্তা-শক্তি ও বিচার-শক্তির 

সাহায্যে যখন তাহাদের কর্তৃব্যাকর্তব্য ভগানের 

উদয় হয়, তখন বর্তমান ছাড়িয়া তাহারা ভবিষাতের 

গ্রতি লক্ষ রাখিয়া! কাধ্য করে। উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা 

দ্বারা আমাদের দুরদর্শিতাই মনের পরিণতির লক্ষণ । 
কতিপয় আভ্যন্তরীণ কারণে মানসিক পরিণতির 

তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অনুভব, জ্ঞান ও 



চতুর্থ অধ্যায়। 

ইচ্ছা এই মৌলিক সাধারণ শক্তিত্রয়ের তারতম্যা- 
নুনারে মনের পরিণতির প্রভেদ হয় । এতদ্যতীত 

জাতিগত নিশেষদ্বানুসারেও পরিণতির বৈলক্ষণ্য 
দেখা যায়। পুকুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কারের 

প্রভাবে মানসিক পরিণতির বিশেষত্ব দেখিতে 

পাওরা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় 

যে, আধাজাতি-সম্তত বালকদিগের মনের পরিণতি 
শ্গনানা বালকদিগের মনের পরিণতি হইতে বিভিন্ন । 

শারীরিক ন্দাস্থোর উপর মানসিক পরিণতি 
আনেক পরিমাণে নির্ভর করে| শরীর সুস্থ থাকিলে 

মনল সবল ও হস্ত থাকে। “শরীরমাদাং খলু 
বহ্দুমাধনম” শান্্কারদিগের এই উক্তি দ্বারাও 
ইভা সর্ননতোভাবে সমর্থিত হয়| পারিপার্শিক 

অবস্থা থা সামাজিক আচার ব্যবহার-_মানসিক 

পরিণতির পক্ষে বিশেষ কাধ্যকারী। পুথক. পৃথক, 
সমাজের বা পরিবারের রীতি পদ্ধতি অনুসারে 

মনের বিভিন্ন প্রকার পরিণতি লক্ষিত হ্য়। 
নগরস্থ বালকদিগের মনের পরিণতি, গ্রাম্য 
বালকদিগের মনের পরিণতি অপেক্ষা বিভিন্ন ! 

৯৩ 



যনোর্স্তিত্রয় । 

মনোবিজ্ঞান। 

মনোবৃতি ৷ 

আমাদের দর্শন-শান্্-মতে চেতনা আত্মার ধর্ম । 

চেতনা অন্তঃকরণের সাহায্যে কার্যা করে 

মন অন্তঃকরণের বৃ্তিবিশেষ ? মনের প্রধানত; 

ত্রিবিধ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যথা-জ্ভানাবস্থা, 

অনুভবাবস্থা ও সঙ্বল্লাবস্থা। এই তিনটা অবস্থা 

বদিও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তথাপি পরস্পর 

অসম্পূক্ত নহে। সকল ব্যাপারেই মনের এই 

তিনটা বৃত্তির ক্রির৷ এরূপ ভাবে সম্পাদিত হয় যে, 

তাহা পৃথক পে উপলব্ধি করা সুকঠিন। পক্ষান্তরে 

মনের এই অবস্থাত্রয় পরস্পর বিরোধী । অনুভবা- 

বস্থা অন্তর্মুথীন স্নায়ুর উত্তেজনার উপর নির্ভর করে। 
ইচ্ভা একপ্রকার মনের নিক্রিয়াবস্থা। মনের 

সঙ্করাবস্থা বহিম্মুখীন স্নায়ুর উত্তেজনা উৎপাদন 

করে। ইহা মনের সক্রিয়ীবস্থা। জ্ভানাবস্থায় 

মনের সক্রিয় ও নিক্ষিয় উভয় ভাবই পরিলক্ষিত 

হয়। মনে কর আমি শুনিয়াছি, আমার পিতা 

অন্থস্থ। একদিন ডাকপিরনকে আমার বাড়ীর 

দিকে একখানি টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিতে 



নামে টেলিগ্রাম দেখিয়া মনে ভাবন] উপস্থিত হইল 

(অনুতবাবস্থা)। টেলিগ্রাম খুলিতে একটু ইতস্ততঃ 

করিলাম (ভাবনা বশতঃ মনের নিক্ষিয়াবস্থা)। 

টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া জানিলাম আমার পিতার 

অবস্থা সঙ্কটাপন্ন (জ্ঞানাবস্থা)। পিতাকে দেখিতে 

যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলাম (সঙ্কল্লা- 

বন্তা)। 

পূর্বেই অন্তপ্মুখীন ও বহিম্ধুখীন স্মায়ুর কার্ধা কি 
বলা হইয়াছে। অন্তত্মুখীন স্সায়ুর কার্ধা বাহ্যোদ্দীপ- 

নার উপর নির্ভর করে । এত সম্বঙ্গে আমার মন 

অনেকটা নিক্রিয়। অন্ত্ুখীন স্নায়ুর কার্য্যের পর 

ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া বহিন্মুখীন স্ায়ু যখন কাধ্য 

করে, তখন আমার মন সক্রিয়। উপরি উক্ত দৃষটান্তে 

আগন্থক লোকটাকে দেখা ও ডাকপিয়ন বলিয়! জানা, 

তাহার হস্তস্থিত পত্রীখানি দেখা ও টেলিগ্রাম 

বলিয়া বুঝিতে পারা এবং টেলিগ্রাম খুলিয়া 
জামার পিতার অবস্থা জ্ঞাত হওয়া ব্যাপারে অন্তু 

খীন ও বহিষ্ধুখীন উভয় প্রকার ন্সায়ুরই কার্ধ্য 
হইতেছে এবং আমার মনের নিক্রির ও সক্রিয় উভয় 
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অবস্থাই লক্ষিত হইতেছে । পিতাকে দেখিবার 

আয়োজন মনের জক্রিয়াবস্থা-ন্ত ত। 

দন্ুশুল বেদনায় মনের এই আবস্থাত্রয় স্পট 
লক্ষিত ভয়। মনের অনুভব শক্তির দ্বারা দন্ত-বেদনা- 

জনিত কষ্টের উপলন্ধি হয়; জ্ঞানবৃত্তি দ্বার কোন 

দন্তের বেদনা! হইতেছে বুঝিতে গারা যায়। দন্ত- 

চিকিৎমকের নিকটে বাইয়া উষধ-প্রয়োগ, ইচ্ছা- 

শন্তির কার্য । এই দুষ্টান্তের দ্বারা আরও 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনের বৃন্তিত্রয় সকালে 

কাধ করে এবং পরম্পর অসম্প ক্ত নহে । 



চতুর্থ অধ্যায় 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

মনঃসংযোগ । 

পুর্ব পরিচ্ছেদে মনের তিনটা প্রধান বৃত্তির 
উল্লেখ করা হইয়াছে । আমরা প্রথমে জ্ঞানবৃত্তির 

আলোচনা করিব। মনঃসংযোগ ব্যতিরেকে কোন 

প্রকার জ্ঞানের কার্ধা হয় না। এই জন্ত প্রথমেই 

মনঃসংযোগের বিবন্ বন্তবা। ৃ 

মনের দ্বারা দ্বিবিধ জ্ঞান হয় ; যথা--বৃত্তি-জ্ভান 

ও তাস্থিক-চ্তান (6.1 1১0755105 800170108- 

[155105) | তান্তিকজ্ঞান অতীন্দ্িয় বিষয় অতএব 

ইহা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। বৃন্তিজ্ঞান দ্বারাই 

বাহ জগতের উপলব্ধি হয়। বৃত্তিজ্ঞানের ঘনীভূত 

অবস্থাকে মনঃসংঘোগ বলে। চৈতন্য ব্যতীত 

বৃন্তিজ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া স্ুলভাবে সাধারণতঃ 

বৃন্তিজ্ঞানকে চেতন! বলা যাইতে পারে। আমাদের 

মনে নিরন্তর বৃন্িজ্ঞানের বা চেতনার প্রবাহ 
রর 

মনঃসংঘধে|গ 



মনোযোগ 

ক্রিয়ার আহু- 
নঙ্গিক শারী- 

রিক অবস্থা। 

মনোবিজ্ঞান । 

বহিতেছে। যখন যে বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয়, তখন সে 
বিষয়টা বৃত্তি-জ্ঞান-প্রবাহের বা চেতনার কেন্দ্রস্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মন সেই বিষয়েই নিবিষ্ট 
হয়। তন্য বিষয়গুজি চেতৃনা-প্রবাহের পার্শবরস্তী 

স্থান অধিকার করে। 

যোগশান্ত্ে চিন্তের দুইটা বিশেষ ধর্মের উল্লেখ 

আছে। একটা চিত্তের সর্ববার্থত। ধর্ম, আর একটা 

চিন্তের একাগ্রতা ধশ্ম | ইহার তাৎপধ্য এই যে, চিন্ত 

সবব বিষয়ে গমন করিতে পারে, আবার সকল বিষয় 

আগ করিয়া একটা বিষয় লইয়াও থাকিতে পারে। 

এই একাগ্রতা ধর্মমকেই মনের কেন্দরবন্তিতা বা মনঃ- 
সংযোগ বলে। 

কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার সময় 

আমাদের পেশী-সঞ্চালক স্সাযুগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 

করিতে হয়। কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিবার জন্য 

আমাদিগের দর্শন-সহায়ক (অপ্টিক) স্নায়ুর আকুঞ্চন ও 

প্রসারণ আবশ্যক। কোন শব্দ মনোযোগ করিয়া 

শুনিবার জন্য শ্রবণ-সাধক (10107) স্নাযুগুলিকে 
বিশেষ রূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। উচ্চতর মানসিক 

কার্যে ও কোন গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার সমর 



চারি. ৯৯ 

পারার টা নানাপ্রকার শারীরিক 

ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। 

অনুকূল অঞ্চ-পরিচালনা হইতে মন£সংযোগ 

ক্রিয়া অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে 

সকল অঙ্গ-পরিচালনা মনঃসংযোগের ব্যাঘাত 

ঘটায়, মনের একাগ্র অবস্থা হইলে তাহারা নিরুদ্ধ 

হইয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন একটা 
গভীর চিন্তায় মন অভিনিবিষট হইলে, কিংবা কোন 

জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে 

লোকে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ দাড়াইয়া পড়ে। 

প্রাণায়াম ক্রিয়ায় ইহার উতরুষট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 
শিশুদিগের চঞ্চলতা অনেক সময়ে তাহাদের মনঃ- 

সংযোগের অন্তরায় হইয়া দীড়ায়। 

মনঃসংযোগ ছুই শ্রেণীর-- স্ৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। 

কেহ কেহ মনঃসংযোগ ক্রিয়াকে তিন শ্রেণীতে 

বিভক্ত করেন_-১ম স্থৈচ্ছিক (%০10]৮ )-- 

২য় অনৈচ্ছিক (00৮01)1 ) অর্থাৎ ব্যাহ্যোদ্দী- 

পকের আত্যন্তিকতা প্রযুক্ত উপজাত ; ৩য় স্বেচ্ছা- 
বহিভূতি (0০00-50101007%) অর্থাৎ বাহ্যোদ্দীপকের 

চিন্তাকর্নক শক্তি সপ্ভাত। বাহা উদ্দীপকের শক্তি 

মনসংযোগ্ন 
শ্রেণী বিভাগ । 



, মনোবিজ্ঞান! 

প্রযুক্ত মনের যে বিষয়-বিনিবেশ তাহাকে অনৈচ্ছিক 
মনঃসংযোগ বলে। মনে কর কোন বালক 

অভিনিবেশ সহকারে অঙ্কের সমাধান করিতেছিল। 

এমন সময়ে ছাদ হইতে এরুখণ্ড ইঙ্টক স্বলঘরের 

মধ্যে সশব্দে পতিত হইল। এই আকস্মিক 

ঘটনায় অবশাই তাহার মন সেই শব্দে আকৃষ্ট 

না হইয়া থাকিতে পারে না। এই আকর্ষণ বাহা 

পদ্ার্খের প্রভাবেই অনিচ্ছা সত্বেও ঘটিয়াছে ; 

বালক স্বেচ্ছা তাহাতে মনোনিবেশ করে নাই। 

ইহাই অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের উদাহরণ | 

“অনৈচ্ছিক মনোনিবেশের ত্রিবিধ নিয়ম নির্দেশ 
করা যায় 25 

প্রথমতঃ, উদ্দীপনার পরিমাণ । 
যদি উদ্দীপনা অপরিমিত না হয় তাহা 

হইলে ইহাতে বালকের চিন্ত আকৃষ্ট হয়। অতি 

তীব্র বা অতি মৃদু আলোক বালকদিগের মনসংযোগ 

সম্বন্ধে বাঘাত ঘটায়। | 

দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের রূপান্তর । 
উদ্দীপক একভাবে কার্যাকারী হইলে বালক 

অন্যমনস্ক হয়। অতএব যে শিক্ষক সাধারণতঃ 



চতুর্থ অধ্যায় । 
৮৬৬ এ ৯০২৩৯ ৯৬১০৯৯১৯৬৯৬ ৩৯ 

মু€ুভাবে কথা বলেন এবং মাবশ্যক মত স্বর 

উচ্চ করেন, তিনি বালক দিগের চিন্তাকর্ষণ 

করিতে সমর্থ হন। খিনি সর্বদাই উচ্চৈঃস্বরে 

কথা বলেন, তিনি সুশাসনের এই একটী উত্তম 

উপায়ে বঞ্চেত হন । 

ভূতীয়তঃ, স্খ বা ছুঃখ জনক চিন্তানংহতি। 

বে উদ্দীপক চিন্তাকৰক অর্থাৎ যাহার সহিত 

স্বখকর বা দুঃখজনক চিন্তানংহতি (১৯০০7১০া। 

01 10085) সংমিষ্ট থাকে তাহা আমাদিগের 

অনঃসংযোগের সভারতা করে । ইভাকে কেহ কেহ 

দেচ্ছাবহিক্টুতি মনঃসংযোগ আখা। দিরাছেন। 

এতাবও যাহা বর্ণিত হইল তাহা হইতে 

যেন জন্ুমান করা নাহয় যে সত্য সত্যই মনঃসংযোগ 

ক্রিয়ার মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ আছে। মনঃ- 

সংঘোগ বলিলেই চেতনার ক্রিয়াশীল অবস্থা 

বুঝায়। ভবে কি উপায়ে মনঃসংযোগের 
উদ্রেক হয় তাহারই প্রকারভেদ আছে । হইতে 

পারে আকস্মিক বাহ্যোদ্দীপকের আত্যন্তিকতা 

বশতঃ মন তদ্দারা অভিভূত হইল, কিম্বা! বাহ্যোদ্দী- 

মনংমংবোগ 

ক্রিয়ার মধো 
ভেদাভেদ 

নাই। 



হর গু 448 

আন্ুরক্তি 

ওচিত্তাকর্ষক 

শক্তি 
(1700051) 

0) ব্যক্তিগত 

ও প্রয়োঞজন- 

মূলক 
আন্ুরক্তি। 

মনোবিজ্ঞান [ 

পকের চিক গুণ বশতঃ মন তাহাতে টি 

হইল অথবা মন ইচ্ছাপূর্ববকই চিত্তাকর্ষক বস্তু হইতে 

. আপনাকে অপস্ন্ভ করিয়া ইচ্ছা-প্রণোদিত 

বিষয়ে নিবিষ্ট হইলা 

বাহা বিষয়ের যে সথখকুর বাঁ ছুংখজনক 

অনুভূতি যদ্দারা মন সেই হিজয়ে আক: হয় 

তাহাকে সেই বিষয়ের চিত্তাকর্ষক শক্তি বলে। 

উপস্থিত বিষয়ের চিত্তাকর্ষক-শক্তি প্রযুক্ত মন তাহান্ে 

আকৃষ্ট হয়। শিক্ষা প্রণালীতে এই প্রক্রিয়ার 

বিশেষ উপযোগিতা আছে । যে বিষয় মনকে আকুষ্ট 

করিতে না পারে মন তাহাতে নিবিষ্ট হয় না; 
এবং মন যে বিষয়ে নিবিউ না হয় তদ্বিষয়ের 

উপস্থাপনও নিরর্৫থক | 

বিভিন্ন জাতীয় আনুরক্তি ৷ 

(০) শারীরিক অভাবপুরণ সম্বন্ধীয়_কোন জন্্রর 

সম্মুখে তাহার খাদাত্রব্যের একটা টুকরা ফেলিয়া 
দিলে আমরা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ 

হই। তদ্রুপ মাতা যখন শিশুকে স্তনাপান 
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করাইবার উদ্যোগ করেন, শিশু তখন তদ্বিষয়ে 

মনোনিবেশ করে । 

(%) শারীরিক ক্ষর্তিজনিত আনুরক্তি। 

অঙ্গসঞ্চালনের উপর শিশুদিগের মানসিক 
বিকাশ অনেকপরিমাণে নির্ভর করে। অঙ্গচালনা 
ক্রিয়ার সহিত বালকর্দিগের একপ্রকার আনুরক্তি 

আছে। সেই জনা শিক্ষাপ্রণালীতে “খেলার” 

প্রাধানা দেখা যায়। 

€। অনুভূতি বিষয়ক আনুরক্তি। 

আমাদের অনুভূতি বিষয়কও কতকগুলি আনুরক্তি 

আছে। মাতাপিতা, ভাই ভগ্নী ও সমপাঠীদিগের 
ভালবাসা প্রযুক্ত যে আনুরক্তি তাহা অনুভূতি 

বিষয়ক আনুরক্তির দৃষ্টান্ত । 

যখন কোন বস্তু দেখিয়াই তাহা নিরীক্ষণ 

করিতে মনে আনন্দ বোধ হয় তখন রুচিবিষয়ক 

আনুরক্তি প্রকাশ পায়। যেমন, আলে। দেখিলেই 

শিশুর মন তত্প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই কারণেই 

শিক্ষাপ্রণালীতে চিত্রের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী । 

(1) রুচিবিষয়াক 

আনুরক্তি। 



টু 

(0) বুদ্ধিবিষয়ক 
আনুরক্তি 

১ম উপস্থিত 

বিষয়ের সহিত 

পৃৰ্বজাত 

বিষয়ের সাদুশ। 

মনোবিজ্ঞান । 

নৃতন ন জঞানলাভ করিবার » জন্য মনে যে আনন্দ 
সমুৎপন্ন হয় ভাহাকে বুদ্ধি-বিষয়ক আনুরক্তি বলে ; 

নৃতন জ্ঞানলাভ করিলে মনে স্বতঃই আনন্দ 

উৎপন্ন হয়।  পুর্ববজাত জানের সহিত উপস্থিত 

জ্ঞানের সাদৃশ্য উপলদ্ধি বশতঃ এই আনন্দের 
উৎ্পন্তি হয় । 

আমাদিগের আনুরক্তি উদ্দীপকের চিন্তাকর্মক 

শক্তির দ্বারা উদ্রিক্ত হয়। আনুরক্তি জ্ঞাতুনিষ্ঠ ; 

চিন্তাক্ক শক্তি ভ্রের-নিষ্ঠ ; অর্থাৎ আমরা আমা- 
দ্িগের সহজাত আনুরক্তি দ্বারা কিংবা উদ্দীপকের 

শক্তিদ্বারা বস্তবিশেষে আকৃষ্ট হই। 

চিন্তাকণের অনুকূল অবস্থা। 

ুর্বজ্ঞাত ও উপস্থিত বিষয়ের মধ্য সম্পূর্ণ বৈষমা 

থাকিলে উপস্থিত বিষয় আমাদিগের' চিন্তাকর্ষণ 

করিতে অক্ষম । আবার সর্দদতোভাবে সাদৃশা 

দাকিলে ও নবাগত বিষয়টা আমাদিগের চিন্ত আকর্ষণ 

করিতে পারে না। সেইজন্য বালকদিগের সমক্ষে 
জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ববজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়! 
নানারূপে ও নানাভাবে উপস্থাপিস্ত করা! শিক্ষকের 
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কর্তব্য; নচেৎ দালকদ্দিগের রি তাহাতে রিনি 
হইবে না। টা 

উপস্থিত বিষয়ের সহিত দুঃখদীরক বা ২য় হুখদায়ক 

আনন্দজনক চিন্তাসুংহতির সম্বন্ধ বত ঘনিষ্ট পি 

হয় মন তাহাতে ততই আকৃষ্ট হয়। বালকেরা | 
অবকাশের নাম শুনিলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ 

করে; কারণ, অবকাশের সহিত তাহাদিগের 

গ্লীজীবনের সুখময় ঘটনাগুলি জড়িত আছে। 

আবার পরীক্ষার দিন কবে ধায্য হইবে তাহাও 

জানিতে €গ্ঠকা প্রকাশ করে; কারণ পরীক্ষার 

সভিত আনেক কক্টদাযক পরিশ্রমের স্মৃতি সংস্থষ্ট 

লাছে। 

রমা বন্থু সমালোকে আোলতাস্যাৎ কুতুহলম্” | ও কৌডুহল। 

কোন রমণীর বস্কু দোঁখবার বাজানিবার জন্য মনের 

যে এবান্তিক আগ্রহ তাহাকে কৌতুহল বলে। 
এতাদৃশ আগ্রহই ভঞানাজ্ডঞনের প্রধান সহায়। 

সাক্ষাত ও পর্দা সম্বন্ধ ভেদে চিন্তাকর্মণণ চিন্তাকরণ শক্তি 
শক্তি ছিবিধ | দিবিধ। 

প্রথম উপস্থাপিত বিষয়ের সহজ বা স্বাভাবিক 

(9100০) চিন্তাকরক গুণ। 



উপাত্ত। 

স্বেচ্ছাবহিভ তি 
মনোনিবেশ 

(100-01111- 

(9৮ 2009]7- 

0:07) 

স্বৈচ্ছিক কাষ্য 

চিত্তাকর্ষক 

হওয়া আবশ্যক 

মনোবিজ্ঞান 1 

ভি সম্বন্ধে মারি ও 

উপস্থাপিত বিষয়ের বিষয়ান্তরের সহিত সংস্রব 

নিবন্ধন পরোক্ষ বা উপান্ত গুণ। 

মনোহর খেলনা দেখিলে, যে শিশুদিগের চিত্ত 

তাহাতে আরুষ্ট হয় ইহা স্বাভাবিক চিন্তাকর্ষণ 

শক্তির দৃষ্টান্ত। রোগী যে স্বাস্থ্য লাভ প্রত্যাশায় 
কটু কষার ওষধ সেবনে প্রবৃভ্ত হয় তাহা দ্বিতীয় 

প্রকার চিত্তাকর্ষক গুণের উদাহরণ । 

পূর্বেই বলা ভইয়াছে যে স্বেচ্ছাবহি্ভ ছি 
মনোনিবেশ বাহ্োদ্দীপকের চিন্তাকর্ষক শন্তির 

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আধুনিক শিক্ষা- 

প্রণালীতে স্বেচ্ছাবহিভূতি মনোনিবেশের প্রাধানা 
স্বীকুত হইয়াছে । অতএব বাহাতে উপস্থাপিত 

বিষয় সমধিক চিত্তাকর্ষক হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষকের 

লক্ষ্য থাকা আবশ্যক | স্বেচ্ছাবহিভ তি মনোনিবেশ 

অনুভাবাত্মক, শ্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ চেষ্টামূলক । 

স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ । 

কাধ্য-প্রবৃত্তি (ইচ্ছা! ) এবং কাধ্য-সাধনোপ- 

যোগী যাবতীয় উপকরণ সন্বেও একমাত্র চিত্তাকর্ষক 
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গুণের অভাবে কার্ধ্য সাধিত হয় না। দেখিতে 

পাওয়া যায়, অনেকে সঙ্গীত শুনিবার জন্য সঙ্গীত- 

বিদ্যা-বিশারদ গায়কের নিকট উপস্থিত হন; কিন্তু 

সঙ্গীত-বিদ্যানভিজ্ঞতা প্রযুক্ত উহা চিত্তাকর্ষক না: 

হওয়ায়, গায়কের তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতেও তাহাদের 

মন নিবিষ্ট হয় না। 

বাহাবিষয় নানারূপে চিন্তাকর্মক হইতে পারে, 

কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তন্মধো যে কোন 

একটার্তে মন নিবিষ্ট করিতে পারা যায়। 

মান কর কোন বান্তি দ্রবা ক্রর করিতে কোন 

তৈজসের শিল্পাগারে গিরাছে। সেদিন সে তৈজসের 
গণ এবং মুলোর প্রতি লক্ষা রাখিবে ও তাহাতেই 

তাহার চিন্ত নিবিষ্ট হইবে । অপর দিন সে নিজে 
একটা শিল্পালয় সংস্থাপন করিবে বলিয়া যদি তাহা 

পরিদর্শন করিতে বার তাহা হইলে অন্যবিষয় 

পরিভ্যাগ করিয়া সে কেবল গুতাহার তথ্যানুসন্ধানে 

অভিনিবিষ্ট হইবে । 

শ্বিচ্ছিক মনঃসংযোগ অনৈচ্ছিক মনঃ- টা 

সংঘোগ-প্রবণন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হুয়। ছাত্র যতই 

অভিনিবিষ্ট হউক না কেন, আকম্মিক ঘটনা 

ইচ্ছাশক্তির 

নির্ববাচনক্ষনতা 

স্বৈচ্ছিক যনো- 
বেশের উপর 
অনৈচ্ছিক 

মনোনিবেশের 
গভাব 
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হু 

স্বৈচ্ছিক, অনৈ- 

চ্ছিক ও ম্েচ্ছ।- 
বি তি মন 

অংখোগের 

বিশ্লেষণ 

মনোবিজ্ঞান। 

দ্বারা তাহার চিন্তবিক্ষেপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 

অতএব চিগুবিক্ষেপের কারণ নিরাকরণ অগবা 

শিক্ষণীয় বিষয় অধিকতর চিন্তাকর্মক করিতে শিক্ষক 

চেষ্টা করিবেন । বাহ উদ্দীপক হইতে বলপুর্ববক 

মন আকণণ করিবার চেষ্টা কলবতী হয় না। 

আমরা পুর্বেব স্রেচ্ছাবহিভূতি মনোনিবেশে 

চিন্তাকষক শক্তির গ্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে 

উহাও প্রতীরমান হইতেছে যে দ্ৈচ্ছিক মনো- 

নিবেশেও চিন্তাকধক গুণের আবশ্যকতা আছে। 

(১) হ্গেচ্ছা-বহিভূতি ও অনৈচ্ছিক মনোনিবেশে, 

উদ্দীপনা বাহাবস্ত সমুপন্ন ; শ্বৈচ্ছিক মনোনিবেশ, 
উদ্দীপক অন্তনিহিত। 

(২) টম্বচ্ছিক মনোনিবেশে আমরা ইচ্ছা 

শক্তির সাহায্যে যে কোন বাহ্োদ্দীপকে মনো- 

নিবেশ করিতে পারি । স্বেচ্ছাবহিভূতি ও অনৈচ্ছিক 
মনোনিবেশে বাহ্যোদ্দীপক ক্বাধীন ভাবে কাধ্য 

করে। স্ৈচ্ছিক মনোনিবেশে, উদ্দীপক নির্বাচনে 

মনের স্বাধীনতা আছে; ন্েচ্ছাবহিভূতি ও 

অনৈচ্ছিক মনোনিবেশে বাহ্যোদ্দীপক মনের উপর 

প্রভুন্ব করে। 



চতুর্থ অধ্যায়। 

(৩), ৈচ্ছিক মনোনিবেশ স্থায়ী ; অনৈচ্ছিক 
মনোনিবেশ সতত চঞ্চল । 

মনোনিবেশের তারতম্য নিম্নলিখিত অবস্থা 

সাপেক্ষ। 

১। মনোনিবেশের গাঢ়তা সমসাময়িক 

মানসিক শক্তির উপর নির্ভর ০ বালকগণ 
অন্য সময় অপেক্ষা প্রাতঃকালে মনঃসংযোগ করিতে 

অধিকতর সমর্থ হয়। কারণ তখন দৈনিক কার্যের 

ক্লান্তি প্রযুক্ত ক্ত তাহাদের মন অবসাদ প্রাপ্ত হয় নাই। 

বওসরের প্রারস্তেও তাহারা নব উদ্যমে কার্যে প্রবুক্ত 

হয় এবং অভিনিবিষউ চিত্তে অধিকতর কাধ্য 
করিতে পারে। ছুর্রূল বালকদিগের মানসিক 

শক্তিও ক্গীণ, সেইজন্য তাহারা সম্যক মনঃসংযোগ 

করাতে অসমর্থ । টু 

২। বান্তোদ্বীপকের শক্তির উপর মনঃ- 

সংযোগের আত্যন্তিকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করে। রঞ্িত চিত্রের প্রতি বালকদিগের চিন্ত 
সমধিক আকৃষ্ট হয়। উচ্চাভিলাষী. বালকের 

মনোনিবেশের 

তারতমা 

সমসাময়িক 

মানসিক অবস্থা 

ৰাষ্োদ্দীগকের 

শি 

শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিবার ইচ্ছাই . 

তাহার মনোনিবেশের আভ্যন্তরিক উদ্দীপক। 



১১০ 

প্রশ্ন্তী করণ 

|. বাহা অন্তরায় 

(৪) শারীরিক 

দুর্বলতা । 

মনোবিজ্ঞান'। 

গুরুজনকে সন্তুষ্ট রাখিবার ইচ্ছা, শাস্তির ভয় 
প্রভৃতি বিষয় আত্যস্তরিক উত্তেজনার উদাহরণ । 

৩। পুর্ব হইতে মনকে কোন বিষয় সম্বন্ধে 
প্রস্তত করিয়া রাখিতে পারিলে মন তদিষয়ে 

সর্বতোভাবে নিবিষ্ট হইতে পারে। “দেখ” বা 
শুন” এবম্প্রকার আদেশ করিয়া বালকদিগের 

চিন্তাক্ষণের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়া থাকে । 

মনঃসংযোগের অন্তরায় । 

পূর্বেবেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক লোকেরই 
শারীরিক প্রকৃতিগত কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। 

এ বিশেষত্ব ' সাধারণতঃ দুর্বলতার পরিচায়ক, 

আর্থাৎ আমরা এ বিশেষন্বের দ্বারাই চালিত হই। 

কাহারও কাহারও পরিপাক যন্ত্র গুলি সহজেই 

পীড়াক্রান্ত হয়; কাহারও অতি সামান্য কারণেই 

ঠাণ্ডা লাগে আবার কাহারও বা শরীর এত সুস্থ 
যে কোন প্রকার ব্যাধিই তাহাকে সহসা আক্রমণ' 

_ করিভে পারে না। 

বংশানুবর্তনক্রমেও (1107601থ1) শারীরিক 

স্বাস্থ্যের অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। যে 



রা ধায়! 

নারে যে রোগের প্রাবল্য আছে সেই 

পরিবারের পুত্র কন্তা সেই রোগে প্রায়ই আক্রান্ত 

হয়। অনুপযুক্ত খাদ্য, পানীয় ভ্রব্য বা দুষিত বায়ু 

হইতেও শারীরিক দুর্বলতা জন্মিতে পারে। 

বালকদিগের প্রতি শাস্তি বা তাড়না ছারা 
এ বিষয়ে কোন ফল হয় না। বরং তাহাদিগকে 

কেবল দূর্ববল চিন্ত করা হয়। এ অবস্থায় চিন্তা- 

কষক শক্তির সাহায্যে বালকদ্দিগের অনৈচ্ছিক 

মনঃসংযোগ উদ্রেক করাই শিক্ষাকের কতব্য। 

বিদ্যালয়ের মধ্যে বা সমীপে কোন প্রকার 

কোলাহল হইলে বালকদিগের মন£সংযোগের ব্যাঘাত 

ঘটে। তজ্জন্য শিক্ষকের দেখা উচিত যেন এই প্রকার 

অন্তরায় উপস্থিত না হয়; শিক্ষক দিগের অযথো চিত 

চীৎকারেও যে এ প্রকার দোষ হয় তাহা বল! বাহুল্য। 

বিদ্যালয়ের বায়ু উত্তপ্ত বা দূষিত হইলে বালকদিগের 
শাসক্রিয়া সম্যকরূপে সম্পাদিত না হওয়ায় 

তাহাদিগের অবসাদ উপস্থিত হয়। শরীর দূর্বল 

হইলে মন£সংফলগের হাস হয়। এ অবস্থায় 

শিক্ষক বিদ্ধ বায়ু সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য 

রাখিবেন। 

১১১ 

(9) অনুপযুক্ত 

গারিপার্থিক 

অবস্থা 



১১২ 

৩) ।শস্চলতা 

[. আভ্যন্তরীণ 

অস্তুরায়। 

€) ছাত্রসশ্বদ্ধীয় 

১ স্বভাবজাত 
অলসতা! 

মনোবিজ্ঞান | 

একভাবে অনেকক্ষণ বসিরা থাকাও মনঃ- 

সংযোগের একটা অন্তরার । অঙ্গ পরিচালন 

বালকদিগের দ্বাভাবিক ক্রিয়া । ইহা অন্যথা 

হইলে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্ত তাহা 

বলিয়া বালকদিগের অস্থিরতীর অত্যধিক প্রশ্রয় 
দেওয়াও অনুচিত। ইহাতে সুশাসনের ও স্ুশৃঙ্থলার 

বাঘাত ঘটে । অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক বালক- 

দিগের স্বাভাবিক ঢঞ্চলভার উপর দৃষ্টি রাখিরা 

পাঠা বিষয়ের ঈদৃশ সন্নিবেশ করিবেন যাহাতে 

বালকর্দিগকে কখন বসিয়া, কখনও ব। দীড়াইর়া, 

কখন একসঙ্গে কখন বা একাকী পাঠ বলিতে 

হর়। ৃ | 
বালকের স্বভাব জাত'মানসিক অলসতা দেখিতে 

পারা যার-কোন কোন বালক পাঠ্যবিষয়ে 
বিশেষ ওদাসীন্য দেখায় কিন্তু ইহাতে এ বালকের 

যে, কোন -বিষয়েই উদ্যম 'বা উত্সাহ নাই ইহা! 

বলা যায় না। এরপ স্থলে শিক্ষক সহানুভূতি ছারা 
যে বিষয়ে তাহার অনুরাগ আছে সেই বিষয় 

অবলম্বন করিয়াই তাহাকে পাঠ্যবিষয়ে অনুরাগী 
করিতে চেষ্ট) করিবেন। 



চতুর্থ আযান 
১২২ পিল ২০২০০ ০৬ ৫৬৯৩৯প৯০০ল 

দন তীজহি অত্ন্ত র্িবিশিউ 
বালককেও পাঠে অমনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। 

আত্মীভিমানই তাহাদিগের অমনোযোগের কারণ । 

এই দোষ প্রতীকারের জন্য শিক্ষক শ্রেণীতে কোন 
নৃতন বিষয় উপস্থাপিত করিয়া, কুট প্রশ্ন দ্বারা! 

তাহাদের অঞ্ভরতা প্রদর্শন করিবেন । তাহাতে 

আত্মাভিমানের খর্ববতা প্রযুক্ত তাহারা পাঠ্য বিষয়ে 
মনোযোগী হইতে পারে। 

বালকদিগের মনের সাময়িক বিক্ষিপ্তাবস্থা বশতঃ 

মনঃসংযোগের অভাব হইতে পারে। ইহা নানা 

কারণে ঘটিতে পারে। 

শিক্ষকের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সহানুভূতির 
অভাব বশতঃ বালকদিগের অমনোযোগিতা ঘটে । 

সহদয় শিক্ষক বাহ্য প্রতিবন্ধকতা সত্বেও 

বালকদ্দিগের চিত্তাকর্ণ করিতে সমর্থ হন। 

পাঠ্য বিষয় অতিসহজ বা দুরূহ হইলে বালক- 
দিগের মন তাহাতে নিবিষ্ট হয় না। পূর্ববাধিগত 
বিষয়ের সহিত উপস্থাপিত বিষয়ের সম্পূর্ণ 

বৈষম্য বা সাদৃশ্য থাকিলে তদ্দিষয়ে মন আরুষট 
হয়না । 

৮ 

১১৩ 
এ৩০৮৯৯৩৩৬০ 

২য় স্বাভাবিক 
তেজস্বিতা 

(7) শিক্ষক ও 
পাঠ্যবিষয় 
সম্বন্ধীয় 



১১৪ 

অধ্যাপনা বিষয়ে 

ন্বৈচ্ছিক ও 

স্বেচ্ছাবহিভূ তি 

মনৌনিবেশের 

কাধ্যকারিতা 

মনোবিজ্ঞান 

প্রোঃ জেমস্ কেন ধরার (একটি 

উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। মনঃসংযোগ কালে 

মস্তিক্ষে ইন্জরিয়ানুভূৃতির প্ুনফু্পাদন করা হয়। 

অতএব কোন বিষয় পড়িবার বা শুনিবার 

সময় কেবলমাত্র দর্শন ও শ্রবণেক্দিয়ের 

ব্যবহার না করিয়া যদি আমরা নিঞ্জে, দষ্ট বা শ্রুণত 
পদগুলি উচ্চারণ করি তাহা হইলে মন্তিক্ষের 

বাগিন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট প্রদেশের উত্তেজনার সহিত 

দর্শন ও শ্রবণ সগ্তাত উন্তেজন! গুলির সহযোগিতা 

স্থাপিত হওয়ায় এ সকল পদে আমাদের মন অধিক- 

তর নিবিষ্ট হয়। শিক্ষকের উপদেশবাক্য শুনিবার 
সময় বালকগণ যদি কেবল নিশ্চল ভাবে না 

শুনিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার কথিত বাক্যগুলি 

উচ্চারণ করিতে গাকে তাহা হইলে অধিকতর 
ফল লাভ হইতে পারে। 

পূর্বতন শিক্ষকেরা শ্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের 

উতকর্মসাধন করিবার জন্য অধিকতর সচেষ্ট 

হইতেন। পাঠ্য বিষয় হৃদয়গ্রাহী করিতে তীহা- 
দিগের তাদৃশ যত্ব ছিলনা। ইদানীন্তন শিক্ষা- 
প্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষণীয় বিষয় হুদয়- 



ধু শর ১১৫ 

প্রা করিয়া বেছবহির্ভ ত রাকিবের ডি 
করা হয়। 

অনেকে বলেন যে, ইদানীন্তন শিক্ষা প্রণালীতে 
শিক্ষালাভ অনায়াস সাধ্য হওয়ায় বালক দিগের 

মাত্সচেষ্টার নিরোধ হয়। এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত 
নহে। অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়াই আধুনিক 

শিক্ষাবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ; কেননা যে 

বিষয়ে অনুরাগ জন্মে সে বিষয়ে স্বতঃই চেষ্টা 

উপস্থিত হয় । যে কোন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন 

করা যাউক না কেন, শিক্ষণীয় বিষয় সকল 

সময়ে সকলের পক্ষে মনোরম হওয়া] অস্বাভাবিক। 

এমবস্থায় যে সকল বিষয়ে স্গাভাবিক আনুরক্কি 

নাই সে সকল বিষয় বালক দিগের প্রবৃত্তির সহিত 

সম্মিলিত করিয়া হৃদয়গ্রাহী করা শিক্ষকের কর্তব্য । 

যেমন গণিত শাস্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাকরণের সূত্র 

পদাদির নীরস শব্দ সমূহ কণস্থকরণ চিত্তাকর্ষক 
করিতে হইলে, বিষয়াস্তর হইতে মাকর্ষণী-শক্তিসংগ্রহ 
করিতে হয়। উচ্চপদাভিলাষ, দগুপরিহারেচ্ছা, 

অন্তরায় অতিক্রমের বাসনা প্রস্থৃতি স্বাভাবিক স্বার্থ- 

পর প্রবৃত্তিগুলি মামুরক্তির প্রেরণাম্বরূপ। এই 

আত্মচেষ্টা শু 
মনোহারিতা 
(60৮ ৫ 

17061551) 



১১৬ 

মনঃসংযোগের 

ক্রমবিকাশ। 

মনোবিজ্ঞান । 

ব্যাপারে আত্মচেষ্টার প্রকৃষ্ট অনুশীলন হয়। 
শিক্ষণীয় বিষয়টা হৃদয়গ্রাহী করিয়া স্থুযোগ্য শিক্ষক 

বালকদিগের আত্মচেষ্টার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া 
থাকেন। 

প্রথমাবস্থা__অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগ | শৈশবা- 
বস্থার মনঃসংযোগ অনৈচ্ছিকরূপে হইয়া থাকে । 

শিশু বাহ্যোদ্দীপকের ক্রীড়নক স্বরূপ। তখন 

তাহার স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগ করিবার শক্তি 

থাকে না। 

দ্বিতীয়াবস্থা__অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের স্বৈচ্ছিক 

মনঃসংযোগে পরিণতি । কোন কোন মনো- 

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মতে অনৈচ্ছিক মনঃ- 

ংযোগের অবিরত অনুবর্তন হইতে স্ৈচ্ছিক মনঃ- 
সংযোগের সূত্রপাত হয়। অনৈচ্ছিক মনঃদংযোগের 
বাহ্যোদ্দীপক কিছুক্ষণ শিশু-গন্মুখে স্থায়ী হইলে, 

ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া উপস্থিত হয়। অভ্যাস 

ও অনুশীলন দ্বারা ইহা দৃট়ীডূত হয়। 

তৃতীয়াবস্থা_স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগ | ক্রমশঃ 

স্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের চিহ্ু লক্ষিত হয়। জননীর 



হম জখ্যায়। 

ভারা রিালিও। ঠিলিনিনিন 

তখন সে ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই প্রণোদিত হইয়া সচেষ্ট 

হয়। এই চেষ্টাই স্বৈচ্ছিক মন£সংযোগের বিশেষ 

লক্ষণ। 

১। প্রথমতঃ বাস্বোদ্দীপক শক্তিসম্পন্ন হওয়া 

আবশ্যক, পরে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন হইলেও আমাদিগের 

মন তাহাতে মাকৃষ্ট হয়। উজ্জ্বল আলোর প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, ক্রমশঃ মাতার মুখের প্রতি 
কিম্বা নিজের হাতের প্রতি শিশু মনোনিবেশ 

করিতে শিখে। যে সকল বন্ধু প্রথমতঃ চিন্তাক্ক 

ছিল না তাহারা ক্রমশঃ চিন্তাকর্ষক হইয়া উঠে । 

২। অনৈচ্ছিক মনঃসংযোগের বিকাশের সঙ্গে 

ইচ্ছাশক্তিরও বিকাশ হইতে থাকে । শিশু কোন 

সুন্দর বস্তুর প্রতি অনেকক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টিপাত করিতে 
করিতে মনে করে, এ বন্ধ দ্বারা তাহার আরও 

আনন্দ হইবে। ক্রমশঃ শিশু দৃষ্টিমগুলের অন্তর্গত 

স্থলের মধ্যে কি কি বস্কআছে তাহা খুঁজিতে 

থাকে। এই প্রকারে মনঃসংযোগ আয়ত্ত হইয়া 

পড়ে। 

১৯৭ 
/৬০১৫৯০৩৬ ৬৯৮ 

মন£নংযোগ্ের 

প্রণালী। 



১১৯৮ 

বিদাগলয়ে 

কি উপায়ে 

মনঃসংযোগের 

উৎকর্ষ সাধন 

হইতে পারে । 

মনোবিজ্ঞান | 
০০৮৮৫১৭ 

নি যখন প্রথমে টি প্রবেশ করে 

তখন তাহাদ্িগের মনঃসংযোগ শক্তি বিক্ষিপ্ত ও 

অস্থায়ী থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষকের তাহাদিগকে 

কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ স্থিরচিত্ত রাখিতে চেষ্টা করা 
উচিত নহে। শাস্তি কিম্বা ভয় প্রদর্শন নিরর্থক । 
শিক্ষক এরূপস্থলে বালকদিগের অনৈচ্ছিক মনঃ- 

সংযোগের উদ্দীপনার চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ 

বালকদিগকে গুণের উপর মনঃসংযোগ করিতে না 

বলিয়া বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করিতে আদেশ 

করিবেন ; ইহ দ্বারা তাহাদিগের পধ্যবেক্ষণ শক্তির 

উদ্রেক হয়। গুণের উপর মনোনিবেশ করা 

অপেক্ষা স্থল বস্তুর উপর মনঃসংযোগ অধিকতর 

সহজসাধ্য। 

বালকদিগকে এক বিষয়ে একাধিক্রমে নিবিষ্ট 

রাখা অনুচিত । শিক্ষণীয় বিষয়ের রূপান্তর বা 

পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তন মনঃসংযোগের অনুশীলনে 

বিশেষ সহায়। কিন্ত্ী শিক্ষক সতর্কতা সহকারে 

এ বিষয়ে অগ্রসর হইবেন; যেন তিনি বস্ত্রপাঠ 

দিবার সময় যুগপৎ নানাবিধ পদার্থ বালকদিগের 

সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের চিন্তবিক্ষে পের 



চতুর্থ অধ্যায়। 

কারণ না হন। যখন যে পদার্থ আবশ্যক তখনই 

তাহা প্রদর্শন করা উচিত। উপস্থাপিত পদার্থের 

গুণাগুণ বিচারের পূর্বে তাহা অপসারিত করা না 

হয়। পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তনের দ্বারাও বালক- 

দিগের মনঃসংযোগ অব্যাহৃত রাখা যাইতে পারে। 

নিম্নলিখিত উপায়দ্বারা শিক্ষক বালকদিগের 

মনঃসংযোগের উদ্রেক করিতে পারেন। 

শিক্ষকের অনুমোদনের আশা, লজ্জাশীল বালক- 

দিগের পক্ষে মনঃদংযোগের বিশেষ সহায়। 

উচ্চাভিলাধী বালকদিগের প্রতিযোগিতাবৃত্তি 

উদ্দীপিত করিলে তাহাদিগের মনঃসংযোগ 

পরিবদ্ধিত হয়। শাস্তির ভয়ে অমনোযোগিতা 

দূরীভূত হয়। অন্যবিধ দণ্ডে অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে 
অগত্যা শারীরিক দগুবিধান করা যাইতে পারে। 

শিশুদিগকে অমনোবোগিতার জন্য কখনও শারীরিক 

দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। পাঠ্য বিষয় চিন্তাকর্ষক 

করিতে পারিলেই তাহাদিগের অমনৌযোগিতা. 

নিরাকৃত হইতে পারে । মভ্যাস দ্বারা মন ক্রমশঃ 

সংযত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি ও স্বৈচ্ছিক 
মনোনিবেশ বদ্ধিত হয়। শ্বৈচ্ছিক মনোনিবেশের 

১১৯ 

যনঃসংযোগের 
অনুকুল 
উপায়। 



সটান, 
পিপি তলা ২ ৭ পপ ৪০ ৯৮ ৮৮৮১৫৬৫০৯১৯১১৫৮০৮১৮৮,৪ 

পুনঃ পুনঃ ডান দ্বার বালকেরা তরি দক্ষতা 

লাভ করে; এই প্রকারে ক্রমশঃ তাহাদের 

মনোনিবেশ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে । . 

ফিছ, সাহেব বালকদিগের মন£সংযোগ রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত নিম্বলিখিত উপায়গুলি নির্দেশ 

করিয়াছেন । 

উপবেশনের পরিবর্তন দ্বারা বালকদ্দিগের হ্সমান 

মনঃসংযোগ পুনরায় বর্ধিত করিতে পারা যায়। 

স্থান পরিবর্তনের দ্বারাও উহ] সাধিত হয়। বালক- 

দিগের নিকট হইতে পৃথক, পৃথক, উত্তর এবং কখন 

কখন সমবেত উত্তর গ্রহণ দ্বার! তাহাদিগের 

মনোনিবেশ জাগরূক থাকে । শিক্ষক কখন কখন 

বালকদিগের নিকট আংশিক প্রশ্ন করিয়া উহার 

উহ্য অংশগুলি তাহাদিগের দ্বারা পূর্ণ করাইয়া] 

লইবেন । যে সকল বালক সাধারণতঃ অমনোযোগী, 

শিক্ষক তাহাদিগকে অতফিতভাবে প্রশ্ন করিয়া 

তাহাদিগের মানসিক ক্রিয়ার উত্তেজনা করিয়! 

দিবেন। বালকদিগকে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত 

প্রশ্নের উত্তর দ্রিতে অভাস্ত করিবেন। সংক্ষেপে, 

পুনরালোচন।, উদাহরণ ও চিত্র প্রদর্শন এবং শিক্ষা 



ছ্হাজহার। 

্রণানীর ও টি রিবন প্রভৃতি উদাও দ্বারা 
বালকদিগের আগ্রহ সজীব রাখিবেন। কিন্তু 

শিক্ষকের নিজের স্ফৃ্তি ও দক্ষতা ব্যতীত কোন 

উপায়ই বিশেষ ফলদায়ক হয় ন।। কারণ 

বালকেরা শিক্ষকেরই অনুকরণ করে এতঙ সম্থান্ধে 

মনোবিজ্ঞান বাঁ শিক্ষা বিজ্ঞান তাহাদিগকে বিশেষ 

সাহাযা করিতে পারেনা । শিক্ষাদানের নিপুণতা 

স্বাভাবিক শল্তির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর 

করে। 

মনোবিজ্ঞান মতে কোন বিষয় কর্ডুক মনের 

সর্বতোভাবে অধিকারকে মনোনিবেশ বলে। 

শাবীর-বিজ্ঞান মতে কোন বাহ্যোদ্দীপকে 

মনোনিবেশ কালে আমাদিগের মস্তিক্ষান্তর্গত স্মাযু- 

কোবগুলি ছুই প্রকার বেগ দ্বার] উত্তেজিত হয় । 

১ম_ উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপক-ঘটিত বেগ 

অন্তর্দুখীণ স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্বান্তর্গত কোন 

বিশেষ ন্নীয়ুকোষের উপরি আঘাত করিয়া এক 

প্রকার স্নায়বিক বেগ উৎপন্ন করে । 

২য়_আবার তজ্জাতীয় পুর্বস্থৃতি ও কল্পনা 
জাগরিত হওয়ায়, মস্তিষ্কে ততসংশ্লিষ্ট এক প্রকার 

১২১ 

মনোনিবেশের 

মনোবিজ্ঞান 

ও শারীর 

বিজ্ঞানসম্মত 
বিবৃতি । 



১২২ 

মনোযোগ ও 

অমনোযোগ । 

মনোবিজ্ঞান। 

স্নায়বিক ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপিত হয়। এ 

উদ্দীপনার বেগ উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপকের বেগের 

সহায়তা করে। ইহার ফলে উপস্থিত বাহ্যো- 

দ্বীপক-জাত উত্তেজনার আতিশয্য বশতঃ সম্পূর্ণ 

মস্তি্ষ তাহার বশীভূত “হইয়া পড়ে। অর্থাৎ 
এঁ বাহ্যোদ্দীপক আমাদের চেতনার কেন্দ্রীভূত 
হয়। ইহাকেই বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগ 

বলে। 

উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপক জনিত বেগে নৃতনন্ব 

আছে। পূর্বব স্মৃতি ও কল্পন। প্রযুক্ত বেগে পূর্ববলব্ধ 
জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি হয়। 

মনোযোগের সহিত অমনোযোগের ভাব জড়িত 

আছে। কোনও এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে 

হইলে, আমাদিগকে অন্য বিষয় হইতে মন সরাইয়া। 

আনিতে হয়। যদিও সাধারণতঃ মনঃসংযোগ 

ক্রিয়া় ইচ্ছাশক্তিকে চেষ্টা করিয়া কার্যকরী 

করিতে হয়, তথাপি আমাদের দৈনিক জীবনের 

সকল সময়েই মন কোনও না কোনও বিষয়ে নিবিষ্ট 

আছে। সচেষ্ট ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া সকল সময়ে লক্ষিত 
হয়না। অমনোযোগিতা বলিলে মনোযোগের 



চতুর্থ অধ্যায় 

অভাব বুঝায় নাঁ_অন্যমনস্কতা বুঝায়, কারণ মন 

কোনও না কোনও বিষয়ে সকল সময়েই লিপ্ত 

থাকে। 

প্রকৃত অমনোযোগিতা বলিলে মানসিক শক্তির 

অবসন্নতা বুঝায়। অমনোযোগের অবস্থায় মন 
সজীবতা হারাইয়া “জড়ভাব” গ্রহণ করে। 

কোন একটি বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার 

সময় আমরা যে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ 

করিতে পারি না তাহার শারীর বিজ্ঞান সম্মত 

কারণ এই যে, একটি বস্ত্রতে মনঃসংযোগ করিতে 

করিতে অন্য বস্তুতে মনোনিবেশ করিলে দ্বিতীয় বস্তু 

সংশ্লিষ্ট স্বাযুপ্রণালী পূর্বববন্তী বন্ত-সংশ্লিষটন্ায়ু 
প্রণালীর শক্তি অপহরণ করে। স্ৃতরাং পূর্ববর্তী 

্বাযুপ্রণালী শক্তিহীন হওয়ায় নিরুদ্ধ হইয়া যায় ও 
নিক্ষিয হইয়া পড়ে। 

সপ্রতীক্ষ মনোযোগে ইচ্ছাশক্তির কার্য্য 

বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। আগামী ঘটনাসম্থন্ধে 

সপ্রতীক্ষ মনোনিবেশ কার্যকারী হয়। এই. 

অবস্থায় আমাদিগের স্নায়বিক প্ররস্তুতীকরণ পুর্বব- 

১২ 

জামরা একছ্ 

সময়ে কেন 

কেবল একটি 

বিষয়ের উপ- 

রই যনঃসং- 

যোগ করিতে 

' পারি? 

(71015090) 

সপ্রতীক্ষ 
মনঃসংযোগ 

(6১১9০27 

2050010) 



2 হি 

হইতেই হই থাকে অর্থ: বাহ্য ্য উ্ীপনার 

স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের 

মধ্যে সাধিত হয়। এই সপ্রতীক্ষ মনোযোগ 

শিক্ষাপ্রণালীতে বিশেষ কার্যকারী । ড্রিলমাষ্টার 

যদি প্রথমে বালকদ্দিগকে বলিয়া দেন যে “মার্চ” 

এই আদেশ শুনিবামাত্র তাহারা চলিতে আরম্ত 

করিবে, তাহা হইলে বালকদিগের মস্তি জাগ্র 

থাকে । আদেশ পালন করার জন্য যে প্রকার 

শারীরিক প্রস্তুতীকরণ আবশ্যক তাহা প্রথম 

হইতেই হইয়া! থাকে এবং পরে যখন আদেশ 

করা যায় তখন তাহারা অধিকতর তৎপরতার 

সহিত কার্ধ্য করে। শিক্ষক যে পাঠ দিতেছেন 

তাহার উদ্দেশ্য (৪) যদি বালকের! বুঝিতে 

নাপারে তাহা হইলে বালকদিগের মানসিক 

শক্তির অনেকটা অপচয় হয়। কারণ কোন্ 

কোন্ বিষয়ে তাহাদিগের মনোনিবেশ আবশ্যক 

তাহা তাহার] বুঝিতে পারে না; এবং তাহাদিগের 
মন বিক্ষিপ্ত ভাবে কার্য্য করে। 

সস্ধিন্ন ভিন্ম লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের 
ঃসংযোগ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । 



চতুর্থ অধ্যায়। 

কখন কখন কোন কোন লোক একই সময়ে 

অনেকগুলি বিষয়ের উপর মনঃসংযঘোগ করিতে 

পারে । থিয়েটার ও ঘোড়দৌড় দর্শক বৃন্দের মধ্যে 
অনেককে এই প্রকার' মনঃসংযোগ করিতে দেখা 
যায়। কোন কঠিন প্রশ্ন সমাধান করিবার সময় 

আমাদের মনঃসংযোগ প্রায় সঙ্ীর্ণ হয়। 

কোন কোন লো:কর মনঃসংযোগ শীঘ্রই 

ভাঙ্গিয়া যায়। কেহ কেহ আবার নান! প্রকার 

গোলযোগ স্বন্েও একটী বিষয়ে মনোনিবেশ 

করিতে পারে। 

কাহারও কাহারও মন এক বিষয় হইতে 

বিষয়ান্তরে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায় । 

কোন কোন লোক শীঘ্রই যে কোন বিষয়ে 
মনঃসংযোগ করিতে পারে। 

শিশুদিগের মনঃসংযোগ বহিষ্মখ সংকীণ, 

অব্যবস্থ, ক্ষণ-ভঙ্গুর এবং শীঘ্রই অভিনিবেশক্ষম | 

মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব বলেন যে,__মস্তিক 
কাধ্য সাধনের যন্ত্র স্বরূপ। মনঃসংযোগ ক্রিয়ায় 

আমরা নাল! প্রকার কার্যযের মধ্যে কোন- এক 

১২৫ 
১/১০১৯৫২০৬১৫৩০৯/৭ 

ব্যাপক। 

ক্ষণভঙ্গ,র। 

অব্যবস্থিত | 

অবস্থোপয়োগী 



মনোবিজ্ঞান ] 

কা নিন কোনে মনঃসংযোগ 

করিতে পারিলেই উহা কিয় পরিমাণে সম্পন্ন 

ভইয়া যায়। মনোযোগ ক্রিয়ার ছুইটি নিয়ম 

লক্ষিত হয়, ১ম কর্ত বিষয়ক ২য় উপস্থাপিত বিষয়- 
সম্বন্ধীয় । মনে, মনঃসংযোগ করিবার অনুকূল 

অবস্থা বর্তমান না থাকিলে মনোনিবেশ সম্ভব 

নহে। আবার উপস্থাপিত বিষয়ে কতকগুলি 

চিন্তাকর্ষক গুণ থাঁকিলে তাহাতে মন শীঘ্র আকৃষ্ট 

হয । 

তিনটা আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর মনঃ- 

সংযোগের প্রবণতা নির্ভর করে । 

১ম,-মানব জাতির সাধারণ প্রবৃত্তি, যেমন 

অন্গকারময় স্থানে কোন শব্দ হইলে আমাদের 

মন স্বতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হয় । 
২য়,_বংশ পরম্পরা গত প্রবৃত্তি, চিত্রকরের 

সন্তান সম্ভতি চিত্র কার্যে ্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় । 
৩য়, আমাদের ব্যক্তিগত আনুরক্তি ৷ 

আমাদের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা 
আনুরক্তি আছে।. এই প্ররুত্তি বা আনুরক্তি 

বশতঃ আমরা বিষয় বিশেষে মনঃসংযোগ করি । 
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জিগীষা, বুভুক্ষা, চিকীর্ষা, রিরংসা স্বাভাবিক 

আনুরক্তির উদাহরণ । এই সকল আনুরক্তিতে 

কার্ধ্য প্রবর্তনা আনিয়া দেয়। অতএব প্রতীয়মান 

হইতেছে যে শিশুরা বস্তুতে মনোনিবেশ করেনা । 

বস্তু সাহায্যে কি কাধ্য করিতে পারা যায় তাহারই 

প্রতি লক্ষ্য করে। বাহ্যজগৎ্ শিশুসমক্ষে কেবল 

কতকগুলি নিরর৫থক পদার্থ উপস্থাপিত করে না। ইহা 

শিগুদিগকে কার্ধ্যে প্রবর্তিত করে । অতএব বদ্দারা 

চিকীর্যা বা কর্ম্মশীলতা বৃত্তি উদ্রিক্ত হয় শিশু তাহা- 

তেই মনোনিবেশ করে। শিশুদিগকে “কন্মশীল+ 

করাই শিক্ষা প্রণালীর সার মন্ম। 

আমাদিগের যাবতীর মানসিক ব্যাধি মনঃসংযোগ 

শক্তির বিকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। মনঃসংযোগ 

চারি প্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে। 

১ম। স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের অভাব । এই 
জাতীয় রোগী ইতর প্রাণীদের ন্যায় প্রত্যেক বাহ্যো- 
দ্দীপনার বশীভূত হয়। শিশুদিগের ও ছূর্ববলচিন্ত 

মনুষ্যদিগের এই রোগ দেখা যায়। হস্তশিল্পের দ্বারা 
এই রোগর প্রতীকার করা যায়। 

ব্যাখিগ্রস্ত 
মনঃসংযোগ | 



মনোবিজ্ঞান । 

. ইয়। বিমর্ষ ভাবাপন্ন "ও মোহ রোগগ্রস্ত 

ব্যক্তিদের অমনোযোগিতা অন্যবিধ। তাহারা 

মনকে বাহা জগ হইতে প্রত্যাহ্ত করিয়া 

অন্তন্ুখ করে। বাহজগতের উত্তেজনা রোগীকে 

স্পর্শ করিতে পারেনা । চিন্তা ও বাহা জগতের 

মধ্যে ব্যবধান এত অধিক হইয়া পড়ে যে 

সত্যাসত্যের নিদ্ধারণ তাহাদের পক্ষে অসম্তব হয়। 

৩র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদিগের 

মধ্যে এক প্রকার মানসিক বিকার প্রায় লক্ষিত হয় । 

তাহাদের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছুই থাকেনা। 

ংসারের উদ্দীপনা তীহাদিগকে বিচলিত করেনা, 

কাধা তৎপরতা তাহারা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া 

ফেলেন। 

৪র্ঘ। বাতুলতা ; বায়ুগ্রস্ত লোকদিগের বিষর- 

বিশেষ হইতে মন-প্রত্যাহরণ করিবার শক্তি অত্যন্ত 

দূর্বল, তজ্জন্য তাহাদের মানসিক প্রবণতা তদভিমুখী 

হইয়া থাকে | যেমন কেহ কেহ্ধর্মম” লইয়াই পাগল ; 

কেহ বা! অদম্য চৌর্যয প্রবৃত্তির বশবর্তী; কেহ বা 
কাব্য লইয়াই উন্মত্ত । ধরন, কাব্য, চিত্রবিদ্য 

সকলই উচ্চস্থানীয় বিষয় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতের 



চতুর্থ অধ্যায়। 

হইাতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ সকল বিষয়ে আত্যন্তিক 

অনুরাগ বাতুলতায় পরিণত হয় । 

উপসংহারে বক্তবা, মনঃসংযোগের অনুশীলন 

করিবার জনা অভ্যাসের প্রয়োজন। বে বিষয়ে 

আমাদিগের মনঃসংযোগ করা কর্তব্য সে বিষয়ে ইচ্ছা! 

পুরদক মনোনিবেশ করিতে হইবে। মসন্বদ্ভাবে 

মনোনিবেশ করিলে কোন ফল হয়না। সকল 

সময়ে স্থির চিনে সে বিষয়টিতে মন সংলগ্ন রাখিতে 

হইবে। উহাতে নীরস বিষয়ও ক্রমশঃ চিন্তাকক 

হইয়ী উঠে। . টিভ্তাকধক না হইয়া উঠিলেও 

এইরূপ চেন্টা করিতে করিতে মনে অভ্যাস-জাত 

এমন এক প্রকার শক্তি উত্পন্ন হয় যাহা আমাদের 

জাবনে বিশেষ উপকারে আসে । পক্ষান্তরে, যে 

বাক্তি চিন্তাকমক-ধশ্ম-বিযুক্ত বিষয়ে মনঃসংযোগ 

করিতে অসমর্থ সে কখন ইচ্ছা পূর্বক কোন বিষয়ে 
মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করে না এবং কখনই 

স্থশৃঙ্খলার সহিত চিন্তা করিতে সমর্থ হইবে না। 

১২৯ 

মনঃসংযোগের 

অনুশীলন 



ইন্জিয় জানে 

্বার স্বর 

পদার্থের গধ বা 

ধর্ম গদার্থে 

বিদ্যমান নাই, 

আমাদের মনে 

আছে 

পঞ্চম অধ্যায় 
্াশিশিউহ হরর শি ডে 

ইন্জিয়ানুভূতি | (967580101) 

বহির্জগণ্ড সর্বদাই আমাদের উপর কার্ধ্য 

করিতেছে । মন ইন্দড্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের 

উপলব্ধি করে। আমাদের কতক জ্ঞান বহির্ভগাতের 

সংস্পর্শ-জাত যেমন রস, গন্ধ, স্পর্শ জ্ঞান। কতক 

জ্ঞান দুর হইতে উপলব্ধি করা যায়, যথা রূপ ও 
শব্ব। মন পরিণতি প্রাপ্ত হইলে আমরা জাগতিক 

অনেক জ্ঞান ইন্দিয়ের সাক্ষাৎ সাহায্য ব্যতিরেকে 

বিচার শক্তি দ্বারা লাভ করিতে পারি। জ্যোতিষ 

বিজ্ঞান ইহার প্রকৃষ্ট দৃষটন্তস্থল। 
মন ইন্দ্রিয়ের সাহাযো বহিজগতের উপলব্ধি 

করে এই বাক্যটি শুনিতে সহজ হইলেও প্রকৃত 

পক্ষে ইহা তত সহজ নহে। ইন্দিয়ের সাহায্যে 

পদার্থের উপলদ্ধি হয় সত্য কিন্তু যে সকল গুণ বা 

ধর্ম আমরা সাধারণতঃ পদার্থে আরোপ করি তাহা 



পঞ্চম অধ্যায়। 

বস্তুতঃ পদার্থে বিদ্যমান নাই, আমাদের মনেই আছে; 

আমাদের মন এঁ সকল গুণের আকর স্বরূপ । 

দীপ্যমান বা শবায়মীন কোন পদার্থ আমাদের 

সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে শব্দ ও আলোক এ 

পদার্থ হইতে নিঃস্থত হইয়া আমাদের চক্ষু বা কর্ণে 

প্রবেশকরে না । এ দীপ্তিমান্ বা শব্দায়মান পদার্থ 

সঞ্জাত কম্পন, দর্শনেন্দ্িয় বা শ্রবণেন্দ্রিযের সাহাব্যে 

মন্তিক্ষে নীত হইয়া স্ায়ু বিশেষ উত্তেজিত করিলে 

আলোক বা শব্দের জ্ঞান হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিরানু 

ভূতিরও এই নিদান॥ বহির্জগতীস্থ উদ্দীপকের 

নানা প্রকার কম্পনদ্বার! আমাদের বিভিন্ন ইক্দ্রির 

উত্তেজিত হইলে রূপ, রস, গন্ধ? স্পর্শাদি নান! 

প্রকার ইন্দিয়ানুডূতির উপলব্ধি হয়। মন্টিকষের 

স্ামুচিত্র ডেনং চিত্র) দেখ। 

ইক্জিয়ানুডূতি ছারা আমাদের পদার্থ জ্ঞান হয় 

না কেবল এ পদার্থের গুণ গুলি বুঝিতে পারা 

বার । ক্রমশঃ বখন কোন পদার্থের নানা প্রকার 

গুণ বা ধন উপলব্ধি করিয়া গুগনমগ্ি এ পদার্থে 

ভারোপ করিতে সমর্থ হই তখন আমাদের এঁ 

পদার্থের প্রশ্তাক্ষ ভান হয় । 

১৩১ 

ইন্টিয়ান্ুড়ৃতি 

দ্বারা পদার্থের 

জ্ঞান হয় না, 

গুণের উপলব্ধি 

হয়। 



১৩২ মনোবিজ্ঞান । 

মস্তি্ষের স্নায়ুচিত্র 

7. ভ্রাপ-সহায়ক স্নায়ু [২. সাধারণ ও বেশেফ 

[]. দর্শন-সহায়ক সায় চৈতন্যোৎপাদক 
ডা]।, শ্রবণ-সহায়ক সমাস স্্াযু 



নি রা 1 ১৩৩ 

ইনি়াুডৃতি জিডি) অবলম্বন করিয়া ইন্িযান্ভৃতি 

প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়া সমু্পন্ন হয়। বাহ্য কাহাকে বলে : 

উদ্দীপকের দ্বারা ভ্ভান বিধায়িণী স্নায়ুর উত্তেজনা 

প্রযুক্ত কোন প্রাথমিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার 

নাম ইন্দিয়ানুভতি। কহ কেহ বলেন ইন্জরিয়ানু- 

ভূতি অবিমিশ্র নহে। তবে মনঃসংযোগের 

সাহাযো আমরা কোন বিশেষ অনুভূতি চেতনার 

কেন্দ্র স্থানে গানয়ন করিতে অর্থাৎ অন্যান্য ইন্দরিয়ানু- 

ভূঁতি হইতে পৃগক্ করিতে পারি । 

কোন কোন ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেমন সঙ্গীতের 

ভান লয় প্রথমতঃ অবিমিআ মনে হইলেও অভিজ্ঞ 

€ পারদশী বাক্তিরা তাহা বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হন। 

কোন কোন ইন্দ্রিযানুড়তি জামরা অনায়াসেই 

বিশ্লেষণ করিতে পারি, যথা লেমোনেডের অনুভূতি । 

কোন ইন্দ্িয়ানুভূতি সরল কি মিশ্র জানিতে 
হইলে কেবল মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 

দ্বারা কৃতকার্ধ হা যায় না। তাহার বাহ্যো- 

দ্দীপকের প্রকৃতি ও থে যে স্সায়ুকেন্র তদ্দার 

উত্তেজিত হইয়াছে তাহারও অনুসন্ধান করিতে 

হইবে। উদ্দীপকের মূল তন্ব জটিল হইলে স্নায়বিক 



১৩5 

প্রত্যক্ষজ্ঞান 

ইন্িয়ান্তৃতি 
ক্রিয়ার ছ্বিবিধ 

বিবৃতি । 

ইন্দিয়ানভৃতির 
প্রকার ভেদ 

মনোবিজ্ঞান 

উত্তেজনাও জটিল হইবে। ইন্জরিয়ানুভূতি এ সকল 
উত্তেজনার বিমিশ্রণের ফল 1 এই বিমিশ্রুণ মস্তি্ষে 

সঙ্ঘটিত হয়। 

যখন ইন্দরিয়ানুভূতি স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাসংহতির 

সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট বাহ্য আধারে স্থাপিত হয় 

তখন আমাদিগের সেই বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান বা 

উপলব্ধি হয় । ইক্জরিয়ানুভূতি নিশ্চেট; প্রত্যাক্ষ জ্ঞান 
সক্রিয় । ইন্ড্রিয়ানুভূতিতে ভাবের ক্রিয়া! অধিকতর 

লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বুদ্ধির কার্য প্রধান 
এবং ইহা দ্বারাই বাহ্যজগতের উপলব্ধি হয় । 

শারীরবিজ্ঞান মতে কোন বস্তু ইক্জিয়ের 

সন্নিহিত হইলে একপ্রকার কম্পন হয়, সেই কম্পন 

স্নাযুমণ্ডলের বহিমুখে গৃহীত হইয়া সঃযোজক 
স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিক্ষে নীত হয় এবং তথায় এক 

প্রকার স্নায়বিক ক্রিয়া উত্পাদন করে ; ইহাকে 

ইন্জিয়ানুভূতি বলে। মনোবিজ্ঞান মতে মনের 
সহিভ সংযোগ না হইলে উল্লিখিত কোন ম্ীয়বিক 

রিয়া দ্বারা ইন্দ্িযানুভূতি হইতে পারে না। 

ইন্দরিয়ানুভূতি দুই প্রকার, সাধারণ ও বিশেষ । 

বাহেক্দ্িয়-জ্ঞানানপেক্ষ শারীর-যন্ত্র সম্বন্ধীয় যে 



পঞ্চম অধ্যায়। 
৯৮৬৮ ০ পরান পি ১৯৯ 

অতি ভাহাকে সাধারণ ডিও বলে। যেমন 

ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অনুভূতি । শরীরের কোন্ স্থানে এই 

দকলের অনুভূতি হয় তাহা! নির্ণয় করা ছুরূহ বলিয়া 

ইহাদিগকে সাধারণ অনুভূতি বলে । এই অনুভূতির 
অন্য নাম যান্ত্রিক অনুভূতি। কারণ ইহা শারীর 

যন্্রনিবদ্ধ। এই সকল অনুভূতির পরস্পরের 

প্রভেদ সহজ-বোধা নহে। তাহারা জ্ঞাত 

সম্বন্ধীয় কিন্তু জ্ঞের সম্বন্ধীয় নহে ; অর্থাৎ ইহার 

দ্বারা আমাদিগের জাগতিক বা শারীরিক 

কোন প্রকার জ্ঞান হয় না। তথাপি মনের উপর 

ইহাদিগের ক্রিয়! বিশেষ লক্ষিত হয়; ক্ষুধার্ত 

বালককে শিক্ষা দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় না। 

বাহোন্দ্িয়-সাপেক্ষ যে অনুভূতি তাহাকে বিশেষ 

অনুভূতি কহে। যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদির 

অনুভূতি। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ 
স্পর্শাদির বিশেষ বিশেষ অনুভূতি হয় । 

বিশেষ ইন্দ্রিয় গুলি আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 

প্রথম, আস্বাদন ও ঘ্রাণ; ২য়, দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শন | 

এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত অনুভূতি যাল্ত্রিক ; 

তাহারা বাহজগতের জ্ঞানোপার্জনে বিশেষ সহায়তা 

১৩৫ 

দাধারণ। 

বিশেষ | 

বিশেষ ইতি 
গুলির তে 

বিভাগ । 



১৩৬ 

ভাব বৃত্তির 

সহিত 

ইল্জিয়ান্ 

ভূতির সম্বন্ধ । 

অনুগামী 

স্নায়বিক 

উত্তেজনা । 
(7007 10020) 

মনোবিজ্ঞান । 

করে না এবং বিদ্যালরও তাহাদিগের 

অনুশীলনের বিশেষ উপধুক্তস্থান নহে । শেষোক্ত 

অনুভূতি বাহজগতের জ্ঞান লাভ বিষয়ে বিশেষ 
সাহায্যকারী এবং শিক্ষক তাহাদিগের অনুশীলনে 

সমাক্ সমর্থ হন । | 

ইক্জরিয়ানুভীতিই মনের অনুভবাবস্থার বা ভাবরুক্তির 

উত্পাদক। বাহ্যোদ্দীপনা দ্বারা কোন ভ্ভানেন্দিয় 

উত্তেজিত হইলে সুখকর বা দুঃখজনক আগবা 

উত্তেজক বা মধুর অনুভূতি মনে উদ্দিত হয়। 

বাহোদ্দীপকের এই সুখকর বা দুঃখজনক উন্তেজনাই 

ভাববৃন্তির নিদীন। 

বাহ্যোদ্দীপক দ্বারা কোন জ্ঞানেক্দি় উত্তেজিত 

হইবার পর উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতেও সায়বিক 

ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত না হইয়া কিয়তক্ষণ বিস্তৃত 

হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন উজ্জ্বল আলোকে দৃষ্টি 
আবদ্ধ রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে দর্শনেক্ডরিয়ের 

স্নায়বিক উত্তেজনা! বশতঃ এই বাপার বিশেষরূপে 

লক্ষিত হয়। ইহাকে দীধীভূত স্নায়বিক উত্তেজনা 
বলে। মানমিক প্রতিচ্ছায়৷ হইতে ইহা বিভিন্ন 



পঞ্চম অধ্যায়। 

এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার বিশেষ উপযোগিতা 

নাই। 

কোন একটা পরিচিত বস্তু পর্যবেক্ষণ করিবার পর 

অনেকে সেই বস্তুর প্রতিচ্ছায়া চিন্তপটে পুনরানর়ন 
করিতে পারে। গ্রণম প্রথম, প্রতিচ্ছারা গুলি 

খুব স্পঙ্ট হয়!  প্রতাক্ষ জ্ঞানের সাক্ষাৎ 

প্রত্চ্ছায়। অপেক্ষা পরোক্ষ প্রতিচ্ছারা গুলি 

অধিকতর অস্পষ্ট । কিন্তু অন্তর সাহায্যে 
পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়াতেও আমরা প্রত্যক্ষ বস্থর 

বিভিন্ন অনুভ্ভতি উপলব্ধি করিতে পারি । মানসিক 

প্রতিচ্ছায়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া 

হইযাছে। 

মতিবিভ্রম রোগের লক্ষণ । মন্তিক্ষের জ্ঞান- 

গতি-বিধারক স্নারুগ্লি অতিরিক্ত উত্ডেজিত 

হইলে এই রোগ ঘটে। দর্শন বিষয়ক 

মতি বিভ্রম ঘটিলে মস্থিন্দের দর্শনোৎপাদক 

প্রদেশের যে স্সায়ুঞ্চলি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে 

তাহারা এত সহজে অভিভূত হয যে এ প্রদেশে 
কোনও প্রকার উন্ভেজনা! উপস্থিত হইলে এ 

উন্তেজন! ন্থ স্ব পথ ছাড়িয়া এ সকল পূর্ববপ্রবণ স্নায়ুর 

১৩৭ 

মানসিক 

প্রন্থিচ্ছায়া 

1101 0001 

7100চ05 

মতিবিভ্রষ 
([01100- 

09002) 



১৩৮ 

চ্ব 

7070 27 

ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় এব পূর্বজাত অনুভূতির 

পুনরুৎগাদন করে। বাহোদ্রীপনার অনুগস্থিতি 

সবেও প্রতাক্ষব্ষিয়ের মানফিক প্রতিচ্ছায়া মদৃশ 

মস্তিষ্কে কোন প্রতিচ্ছায়া উদিত হইলে মতিবিভ্রম 

ঘটে। 



প্রত্যক্ষ জ্ঞান। (১০০৫00)1) 

জগতের নানা বস্তু সর্বদাই আমাদের কোন মন: সংবোগ ও 

না কোন জ্ঞানেক্দিয়ের উপর শক্তি প্রয়োগ 

করিতেছে । যখন সেই সকল বস্তুর মধো কোন 

একটার উপর মামাদের মনঃসংযোগ হয় তখন 

সেই বস্তুটি চেতনার কেন্দ্র স্থানে উপস্থিত হয় এবং 

তৎসন্বন্ধে আমাদের প্রত্ক্ষ জ্ঞান হইয়৷ থাকে। 

অন্যান্য বস্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের ইন্দ্রিয়গত কাধ্য 

হর বটে কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় 

না। তাহারা চেতনার উপান্ত স্থানে অপসারিত 

হয়। তাহারাও যে আমার চেতনার বহিভূতি নহে 
তাহার প্রমাণ এই যে, কোন সময়ে কোন 

একটা পদার্থের উপর মন নিবিষ্ট থাকিলেও 

অন্যান্য বস্তুর উত্তেজনা! বশতঃ আমার তাতকালিক 

ব্যবহার যথা! অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির অবস্থান, নানা প্রকার 

দৈনিক কার্ধ্য অপ্রত্যক্ষভাবে তাহাদেরই প্রভাব 

প্রতাক্ষ জান 

অপ্রত্ঙ্ষীতুত 

পদার্থের সহিত 

চেতনার সন্থন্ধ 



৭১৫৬৮০১০৫১৬ ০ 

প্রত্যক্ষজ্ঞান 

ব্যাপারে নানা 

প্রকার 

ইন্জিয়ান্ুভূতির 
বিমিশ্রণ ঘটে 

মনোবিজ্ঞান । 

বশতঃ যথারীতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। মনে 

কর, ছাদের অততাচ্চ স্থানে উঠিয়া আমি কোন গ্রহের 

গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছি। গ্রহটা চেতনার 

কেন্দ্র স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু 

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কার্ধ্যও অতকিত ভাবে হইব 

যাইতেছে |  গ্রাভটী পর্যবেক্ষণ করিবার সময় 

আমি এমন ভাবে দীড়াইয়া আছি যাহাতে এ 

উচ্চ স্থান হইতে পড়িরা না যাই। শ্রীত বোধ হইলে 

গারের কাপড় অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইতেছি, এবং 

বিরক্তিকর কীট পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে আপনাকে 

অন্যমনস্ক ভাবে রক্ষা করিতেছি । কিন্তু গ্রহটি আমার 

ন্ৈচ্ছিক কাধ্যগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । উহা 

যেমন লক্ষাচুত হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে আমি যগাবিধি 

টেলিক্ষোপটা ঘুরাইতেছি ; কিন্তু উচ্চ স্থান, শীতল 

বাতাস এবং কীটপতঙ্গাদিও অভ্ঞাতসারে চেতনার 

উপর কাধা করিঝা আমার তাৎকালিক ব্যবহার 

ব্যবস্থীপিত করিতেছে । 

প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যাপারে উপস্থিত বস্কর অনুভূতি 

গুলি কেবল উদ্দীপিত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে 

তৎ্সদৃশ পুর্ববজাত মানসিক প্রতিচ্ছারা গুলিও 



ষষ্ঠ অধ্যায় । 

মনে উদিত হয়। সেই জন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় 

উত্ভেজিত হইলে তৎুসংশ্রিষ্ট নানা বিষয় পরশ্পপরা- 

ক্রমে মনে জাগরিত হয়। ইহা মস্তিক্ান্তর্গত 

সংযোজক প্রদেশের উচ্চতম স্নায়ুবভতাংশের 

কার্ধা। সমসাময়িক নানাপ্রকার ইক্দ্িযান্তভ্রতির 

নিমিশ্বনে বা অংশ্লেষণে প্রতাক্ষ জান ভয় | সম- 

সামরিক ইন্দিরান্ুভতিগুলি যত বেশী সমন্ুণ- 

সম্পন্ন ভর তাহাদের বিসিশ্রাণ ক্রিয়া তত সম্পূর্ণ 

2 দগত ভর । 

পর্নেন বল। ভইঘাছে আমরা যে একই সময়ে একটী 

বস্তুর উপরই মনহসংযোগ করিতে পারি ইহার শারীর- 

বিচ্ভঞান সম্মত বাখা। এই যে অন্তিঙ্গান্তর্গত জ্ভঞানোৎ- 

পাদক গাদেশের কোন এক উচ্চতম শ্সায়ু প্রণালী 

কাধ্য-রত তলে, মস্থিকান্তরগত অন্যান্য স্নায়ুপ্রণালীর 

কাবা আতঃই নিরস্ত তইয়া যায়। তঙ্ভনা 

আমর] একই সময়ে একটা বস্থই প্রত্যক্ষ করিতে 

পারি। হইতে পারে এ বস্থুটির অনেক অংশ 

আছে, যেগন হাস্তে ৫টা অঙ্গুলি। ৫টী অঙ্গুলির 

৫£টী বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ভান হয়। কিন্ত 
দঃ 

হস্তের প্রভাক্ষ ভ্ভানের সময় পীচটী অঙ্গুলির €টা 



18২ 

একই সময়ে 

একই বন্য 

প্রত্যক্ষ হওয়ার 

অর্থাৎ একই 

ময়ে একাধিক 

স্তর উপর মনঃ- 
সংযোগের 

অদ্দমতার 

উপকারিতা 

প্রাদেশিক 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

অভাবী! 

নি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হন্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে 

নিমজ্জিত হয়। ৫টা অঙ্গুলির বিমিশ্রিত প্রত্যক্ষ 

জ্ঞান লহয়৷ হস্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে কারণ 

৫টী অঙ্গুলি লইয়াই হস্ত গঠিত: হইয়াছে। 

আমর! একটা বস্তুর উপরই মনঃসংযোগ করিতে 

পারি; ইহার উপকারিতা আছে। কোন বস্তুর 

উপর মনঃসংযোগ করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ 

স্নায়বিক ও পেশীগত ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। 

একই সময়ে বিভিন্ন পদার্থের উপর মনোনিবেশ 

করিতে হইলে নানা প্রকার বিভিন্ন স্নায়বিক ও 

পেশীগত ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং তাহারা পরষ্পর 

সহযোগী না হইয়া! বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহাতে 

কোন প্রকার স্বিচ্ছিক বা বিশেষ উদ্দেশ্য- 

সাধক কার্য সঙ্ঘটন অসম্ভব হয় । 

আমরা পুর্বেন বলিয়াছি যে একই সময়ে কেবল 

মাত্র একটি বস্তরই প্রতাক্ষ জ্ঞান ভয়। প্রাদেশিক 

প্রতাক্ষ জ্ঞীনে ইহার বাতিক্রম দেখিতে পাওয়া 

যায়। কোন দুইটা বস্তুর মধ্যে প্রাদেশিক ব্যবধান 

থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন প্রত্যক্ষ 

জ্ঞান হয়! ইহার কারণ এই যে উক্ত দ্রইটা বস্তু 



ষষ্ঠ অধ্যায়। 

দেখিতে হইলে দর্শনেন্দিয়ের পেশী গুলির ভিন্ন 

প্রকার সালন বশতঃ দুইটা বিভিন্ন গতি বিষয়ক 

ইন্জ্রিয়ানুভূতির (75172950000 991792007 ) 

উৎপত্তি হয়। সেই জন্য প্রাদেশিক সমসাময়িক 

ইন্দ্রিযামুভূতি গুলির মধ্যে বিমিশ্রণ ঘটে না । 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় নিন্নলিখিত প্ররক্রিয়! 

গুলি সঙ্ঘটিত হয়। 

১ম-কোন একটা বস্ত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে 

সেই বন্ত-সগ্তাত উদ্দীপন! দ্বারা কেবল মস্তিক্ষের 

কোন বিশেষ জ্ঞানোত্পাদক প্রদেশ উদ্দীপিত হয় 

না, কিন্তু তৎসন্বন্ধীয় মস্তিকান্তর্গত অন্যান্য স্লায়ু 

প্রণালীতেগ এ উত্তেজনা প্রবাহিত হইয়া পূর্ববজ্ঞাত, 

সদৃশ, মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলিকে উদ্দীপিত করে । 

২র। কোন পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় 
পৈশিক আকুঞ্চন প্রসারণ বশতঃ পেশী প্রণালীতে 
উত্তেজনা উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তজ্জাতীর 
মস্তিষ্কের গতিবিষয়ক-ভাবোদ্দীপক- প্রদেশের 
(13100695007900 ) উত্তেজনা হওয়ায় ছুইপ্রকার 

উত্তেজনা! মিলিত হইয়া পদার্থটকে চেতনার কেন্দ্র 
স্থানে আবদ্ধ রাখে। 



১৪৪ 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 

বিশ্লেনণ। 

মনোবিজ্ঞান । 

৩য়। কোন একটা বস্ত সন্ধন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

হইলে তৎসঞ্জাত মস্তিকান্তর্গতি উচ্চতম স্ীরবিক 

ক্রিয়াদারা অন্যান্য মন্তিদ্ান্তর্গত স্নায়বিক ক্রিয়া 

নিরস্ত হয়। 

পুর্বেবেই বলা! উইয়াছে যে বাহ্যোদ্দবীপকশ্জনিত 

কম্পন জ্ঞান-বিধায়িনী স্ায়ুন দ্বারা মন্টিকে নীতি 

হইয়া ইন্দিযানুড়তি উৎপাদন করে, তৎপরে 

মন যখন পুর্ববজাত কম্পন গুলির প্রতিচ্ছায়ার 

সহিত উপস্থিত কম্পনের প্রতিচ্ছায়! তুলনা করিয়া 

স্বজাতীয় শ্রেণীভূক্ত করে এবং সেই জাতির ধশ্ম- 

গুলি উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপকে স্থাপন করে তখন 

আমাদের এ বস্তুর প্রাত্যক্ষ জ্ঞান হয় । প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

প্রক্রিয়ার দুইটা মানসিক অবস্থা প্রতীয়মান ভয়! 

প্রথম-কোন বিশেষ ইন্জরিয়ানুভূতি-জনিত সংস্কারের 

প্রভেদ করণ ও তৎপরে তাহার স্বরূপ নির্ণর করণ। 

দ্বিতীয়--উপস্থিত সংস্কারের সহিতপুর্ববলন্ধ তড্জাতীয় 

ংস্কীরের মানসিক প্রতিচ্ছায়ার একাকরণ এবং 

পুর্বলন্ধ ও উপস্থিত সম্মিলিত সংস্কারের কোন 
বাহা বস্তুর সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করণ। অতএব 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান কি প্রকারে হয় ভাবিয়৷ দেখিতে গেলে 



ষষ্ঠ অধ্যায়। ১৪৫ 
১২২ তলা তিল পানি ৭০১০৪৬৯১৬০৬ ৬ 

নিম্নলিখিত সুক্ষ মানসিক ক্রিয়া গুলি নির্ণয় 

করিতে পারা যায়। 

প্রথম__ উপস্থিত ইন্দ্িয়
ানুভূতি 1 

দ্িতীয়__শতীত ইক্ডরয়ানুভূতির মানসিক 

, প্রতিচ্ছায়৷ বা স্মৃতি। 

তৃতীয়__জাতিজ্ঞান । 

চতুর্থ_বিচার_-এঁক্যকরণ ও প্রতেদকরণ। 

পঞ্চম__বাহা জগতের সত্তার উপর বিশ্বীস। 

ইন্দ্রিয়ানুভূতি, প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়া । ইন্রিয়াহ্ুত়ৃতি 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান একাধিক মানসিক ক্রিয়া-জাত। জর 

ইন্দিয়ানুভূতি উপস্থিত সংস্কীর-জাত ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রভেদ 

উপস্থিত ও পুর্ববজাত সংস্কারের বিমিশ্রেণে সমুৎপন্ন। 

ইন্দিয়ানুভূতি ক্ষণিক, অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি-রহিত | 

গ্রতাক্ষ জ্ঞানে, পনরাবৃত্তি সম্ভবপর । ইক্ডিয়ানুভূতিতে 

মনের অবস্থা নিশ্চেষ্ট; প্রতাক্ষ জ্ঞানে মন সচেষ্ট । 

ইন্দিরানুভৃতি ভাব-প্রধান ; প্রত্যক্ষ জ্ঞান বুদ্ধি- 

প্রধান। মিঃ ওরে সাহেব বলেন ইন্দরিয়ানুতূতি 

বলিলে উপস্থিত বস্তুর কেবল প্রতিচ্ছায়া বুঝার না। 

সেই বন্তর সীহাধ্যে আমরা কি করিতে পারি 

তাহারই সুচনা বুঝায়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাবে 

১০ 



১৪৬ 
৬৮৯৮ ১৫৮/৬৩৩৬০৫১৪৬০০০২৮৬১০৬০৩৯ 

জ্বানেন্িরগুলি 

সম্বন্ধে 

শিক্ষকের 

অভিজ্ঞতা থাক! 

আবশ্যক 

মনোবিজ্ঞান । 

কার্ধ্য অসম্ভব। তীহার মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও 

ইন্জিয়ান্ুভৃতির মধ্যে কেবল মাত্রার ন্যুনাধিকোর 

প্রভেদ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিতর চেতনার কাধ্য 

লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষভ্তানে উদ্দীপনা ও কার্য্যের 

মধ্যে একটি অবস্থা আছে। সেটি চেতনাবস্থা। 
অনেক সময়ে উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে কার্য হয়। 

যেমন গলা খুস খুন করিল ও সঙ্গে সঙ্গে কাসি 

হইল । খুস খুসকরা ও কাসির মধ্যে চেতনার 

কার্য লক্ষিত হয় নী। (41001002010 15990779০) 

জ্ঞানেন্দ্িয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের কিছু জ্ঞান 
থাকা আবশ্বক। বালকেরা চেষ্টা করিলে কি 

প্রকারে নানাবিধ ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইতে 

পারে তাহা শিক্ষকের জানা উচিত। কোন 

ব্যাধির স্থত্রপাত হইলে, শিক্ষকের তাহা বুঝিতে 
পারা আবশ্যক যাহাতে এ ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং 

বদ্ধমূল হইবার পুর্বেবেই তিনি স্থুচিকিৎসকের 

সাহায্যে তাহার প্রতিকার করিতে পারেন। 

কোন ব্যাধি কিম্বা অকস্মাৎ দুর্ঘটনা সম্থান্ধে 

ভীশকালিক প্রাথমিক সাহাষ্য প্রদীন করিতে 

শিক্ষকের ক্ষমতা! থাকা আবশ্যক । বিশেষ করিয়! 



বত অধ্ায়। ১৪৭ 

চক্ষু ও কর্ণ রী রি বি তাহার টিভি 

হওয়া উচিত। 

স্পর্শেন্দ্রিয় । (09০7) 

শরীরের সকল অংশেই হল্লাধিক স্পর্শশক্তি 

আছে কিন্তু শরীরের কোন কোন অংশে ইহা 
বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। জিহ্বার অগ্রভাগে 

স্পর্শশক্তি সর্ববাপেক্ষা তেজন্ষিনী। কম্পাসের 

দুইটা কাটার অগ্রভাগের মধ্যে ইঞ্চি ব্যবধান 

থাকিলেও জিহ্বার অগঞ্ভাগে তাহাদিগের দুইটা 

বিভন্ন অনুভূতি হয়। লঙ্গুলির অগ্রভাগে ২২ 

ইঞ্চির কম ব্যবধান থা(কলে,পৃথক্ অনুভূতি হয় না। 

উরুতে ২২ ইঞ্চির কম ব্যবধানে দুইটা কাটার 

ছুইটা পৃথক অনুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই। 
স্পশনের 'ক্রয়া চাপ বশতঃই হইয়া থাকে । 

অন্যান্ ইন্জরিয়ানুভূতি, স্পরশানুভূতির প্রকার- 

ভেদ মাত্র। বিভিন্ন ইন্দ্িয়গ্রাহ্য বস্তুর ভন্ত- 

দিন্দ্িয়ের সহিত সংস্পর্শ না হইলে তাহার অনুভূতি 

হয় না। এতদ্যতীত, অন্থান্থ ইন্দরিয়ানুভূতি স্পর্শা- 

শরীরের বিভিন্ন 

অংশের 

স্পর্শাহছুতির 
তারতম্য 

ম্পর্শান্ুভৃতির 
প্রাধান্য 



১৪৮ 

ম্পর্শান্ভৃতি র 

প্রকার ভেদ 

সপর্শান়ৃতির 
কাষ্যকারিভা 

০৬৯৭ 

সানোরিক্ান।- 
৬ 

ভি দ্বারা সপ্রমাণ হয়। ভূত, প্রেত নিবি 

পাইলেও এবং তাহাদিগের কথা শুনিতে পাইলেও 

তাহারা স্পর্শেক্দ্িয়-গ্রাহ্য নয় বলিয়া তাহাদিগের 

অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। সাধারণতঃ 

পেশীগত অনুভূতি স্পর্শানুভূতির মধ্যে পরিগণিত 

হয়, যদিও ইহা! বিভিন্ন । 

স্পর্শানুভূতি ছুই প্রকার, নিক্িয় ও সক্রিয়। 

নিক্রিয় স্পর্শানুভূতি যথা মৃদুস্পর্শ ; বন্ত্রাদি পরিধান 

স্থলে ইহার অনুভব হয়। গুরুত্বানুভবই, জক্রির 

স্পর্শানুভূতির উদাহরণ | পেশীগত অনুভূতি, 
সক্তিয়ানুভূতির নামান্তর । 

যেমন ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভৃতি পদার্থজ্ঞানে 

সহায়তা করে তত্্রপ সক্রিয় স্পর্শনুভূতি অর্থাৎ 

পেশীগত অনুভূতিও পদার্থভ্ঞানের বিশেষ সহায়তা 

, করিয়া থাকে । পদার্থের নানা প্রকার গুণ বা ধর্ম 

জানিলেই পদার্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় ন1। 
তাহার বাবহার জানাও বিশেষ প্রয়োজন । টেনিস 

র্যাকেট লইয়া খেল। করিলে তৎসম্বন্ধে বেরূপ সম্পূর্ণ 

জ্ঞান হয়, দৌকানঘরে সাজান টেনিস র্যাকেট 

দেখিয়া সেরূপ জ্ঞান হয় না। 



বট অধযায়। 

দূরত্ব জ্ঞান প্রথমতঃ সরি পর্শনুকূতির 
সাহায্যে জন্মে। পরে অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা 

দর্শনেক্দ্িয় দ্বারা দূরত্ব অনুমান করিয়া লই। 

আয়তন ও আকৃতিজ্ঞানও এই প্রকারে হইয়া 

থাকে। অভ্যাস ও অনুশীলন বশতঃ দর্শনেন্দ্িয় 
ও  স্পর্শেক্দিয়ের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত 

হয়। 

জ্ঞানেন্দ্িয়গুলির কার্য্যের মধ্যে ক্রমশঃ বিমিশ্রণ 

ও সংহতি স্থাপিত হয় বলিয়া একবার ভিন্ন ভিন্ন 

জ্ঞানেন্দ্িয়ের সাহায্যে কোন পদার্থের প্রত্যক্ষভ্ঞান 

হইলে ভবিষ্যতে সেই পদীথের উপলব্ধির জন্য 

তৎসম্বস্থীয় সমগ্র ইন্জরিয়ানুভূতির পুনরায় সাক্ষাৎ 

ভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। পরিচিত 

বস্তর কোন একটা অনুভূতি হইলে তত্সম্বন্ধীয় 
অন্যান্য অনুভূতিগুলি স্বতঃই মনে উদিত হয়। 

উদ্দাহরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে আমার 

পরিচিত কুকুরটার ডাক শুনিলেই আমি বুঝিতে পারি 

যে আমার কুকুর ডাকিতেছে । তাহাকে দেখিবার 

আর প্রয়োজন হয় না। এ কুকুর সম্বন্ধে 

শরবণানুভূতি ও দর্শনানুভূতি এত জড়িত হইয়! 

১০ ৯ 

১৪৯ 
১৬৯১৫১০৬৯১৯, 

দূরত্ব জ্ঞান 

জানেল্িয়গুলির 

মধ্যে সহ” 



১৫৩ 

শ্রবণেন্দ্রিয়ের 

মনোবিজ্ঞান । 

গিয়াছে যে তাহার চীতুকাঁর শুনিলেই তাহার 

আকুতি মনে পড়িয়া যায়। 
ইন্দরিয়ানুভৃতি ও প্রত্যক্ষজ্ান দ্বারাই আমাদের 

চিন্তাজগৎ স্ষ্ট হয়। ইন্জ্রিয়ানুভূতির সাহাযো 

আমর পদার্থের যাবতীয় গণের উপলব্ধি করিতে 

পারি এবং পরে তাহারই সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়ানুভতি ও প্রতাক্ষ 
জ্ঞান আমাদের চিন্তারাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ । 

শ্রবণেক্ড্িয | (7601102) 

কর্ণকে শ্রবণেন্দ্িয় কহে। ইহা তিন ভাগে 

বিভক্ত | প্রথম বাহা কর্ণ, দ্বিতীয় মধ্য কর্ণ বা 

[51087 (কর্ণপটহ), তৃতীয় অভান্তর কর্ণ বা 

1,200 এই তিন ভাগের মধ্যে 

শেষোক্তটাতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অত্যাবশ্যক উপকরণ 

সকল দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দুইটা, শ্রবণের 

জন্য তৃতীয়ের কেবল সহকারী, হয়। শ্রবণে- 

ন্দ্িয়ের বহির্ভাগে (কা) শব্দতরল্গ পরিগৃহীত হয়। 
মধ্যভাগে পটহ আছে, উহাতে শব্দ তরঙ্গের আঘাত 

লাগে । তৎপরে শব্দতরঙ্গ আত্যন্তরিক কর্ণস্থিত তরল 



ষ্ঠ অধ্যায়। ১৫১ 

পদার্থের মধা দিয়া দঅডিটারী” বা সা 

্্ায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে নীত হইলে আমরা শুনিতে 

পাই। ৭ম চিত্র দেখ । 

৭ চিত্র ! 

ক-কন্ধাবা কর্ণের হাড়ি। 

খপ- শ্রবণে্জিয়ের ক্ষুপ্র নলী বা গ্বার | 

প-_পটহ। 

শ_ শ্রবণ সাধক ম্রাযু। 



১৫২ 

শ্রবধ জ্ঞানের 
শ্রেণী বিভাগ । 

দর্শনেন্সিয়ের 

গঠন 

মনোবিজ্ঞান। 

্রথম-_নিরমিত ভাবে রর পুনঃ কম্পনকে 
সঙ্গীত বলে। 

দ্বিতীয়-__বিশৃঙ্ল ভাবে পুনঃ পুনঃ কম্পনের 
শাম, কোলাহল । 

দর্শনেন্দ্রিয়। (381) 
আলোক সহকৃত চক্ষু দর্শনের কারণ, কেনন] 

ঘোরান্ধকারে চক্ষু খুলিয়া থাকিলেও দর্শন ক্রয়! 

হয় না। আবার আলোকের মধ্যে চক্ষু বুজিয়া 

থাকিলেও কোন বস্ত দেখিতে পাওয়! যায় না । 

চক্ষুর তিনটা আবরণ আছে। (১) স্ক্কেরোটিক 
(বহিরাবরণ) ইহা শুভ, কঠিন ও অস্বচ্ছ ; ইহা নেত্র- 
মণ্ডলের প্রায় গাঁচি ভাগের চারিভাগ অধিকার 

করিয়া থাকে । অপর পঞ্চমাংশ অত্যন্ত উজ্জ্বল 

ও স্বচ্ছ ; ইহাকে কণ্নিয়া কহে। ইহা! আইরিস ও 

চক্ষুস্তারকা আচ্ছাদন করিয়া থাকে । (৮ম চিত্র 

দেখ ।) 

(২) 0%০101 (মধ্যাবরণ) ইহা বহু কোণ 

বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের পদার্থে নিশ্মিত। ইহা 
নিন্বন্থ রেটিনা নামক পদার্থকে উত্তপ্ত রাখে। 
ইহার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ সমূহের দ্বার এক বিশেষ 



ষষ্ঠ অধ্যায়। ১৫৩ 

সু. রেটিনা 
০.কর্ণিয়া 
0. ঞ৫কোরেয়েড, 
0. 0শক্কে রোটিক 
%. চা.ভিটি যাস হিউমার । 

[..-লেন্স 
0. বি. দর্শন- 

সাধকমায়ু 



১৫৪ মনোবিজ্ঞান । 

ছটল্তিজা ভি রিড 

করিয়া যায় ইহা তাহাদিগকে শৌোধিত করে এবং 
পুনঃ প্রতিবিন্বিত হইতে দেয় না। স্ৃতরাং প্রক্ুত 

চিত্র রেটিনায় অস্কিত হইয়া থাকে । 

পেচক প্রভৃতি জন্ত্রদের কোরয়েড, আবরণে এই 

রুষ্ণবর্ণ পদার্থ না থাকায় তাহারা উজ্জ্বলালোকে 
ভাল করিয়! দেখিতে পায় না। অঙ্গস্থিত লোম ও 

ত্বকে এই পদার্থের আধিক্য হইলে কোরয়েড, 

আবরণেও এ পদার্থের পরিমাণ বুদ্ধি হইয়া থাকে 

এজনা যাহারা দেখিতে সুন্দর তাহাদের চক্ষু প্রায়ই 

কটা এবং যাহারা শ্যামবর্ণ তাহাদের চক্ষুর তারকা 
ভ্রমরনিভ কুষ্ণবর্ণ। 

কোরয়েড, শিলিয়ারী প্রসেসনামক পদার্থে 

এবং আইরিসে পর্যবসিত হইয়া থাকে । আইরিস 

একটি গোলাকার কুঞ্চনশীল পেশীবিশেষ ; ইহার 

মধ্যস্থলে যে ছিদ্র দৃষ্ট হয় তাহাকে চক্ষুর তারকা 
বা পিউপিল কহে । আইরিস পেশীদ্বারা পরিমিত 

আলোক চক্ষুর্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । 
(৩) ২৪০৫ (রেটিনা) আত্যন্তরীণ আবরণ। 



বত অধ্যায়। 

ভেদ করিয়া! উহার অভান্তরে বিস্তৃত হইয়া রেটিনা 

নামে আধ্যাত হইয়া! থাকে। ইহা কোরয়েড 

আবরণের ভিতর দিকে অবস্থিতি করে। নেত্র- 
মণ্ডলের সমস্ত অভান্তর প্রদেশে ইহা পরিব্যাপ্ত 
থাকে এবং দর্শনের ফল স্বরূপ যাবতীয় প্রতিমূর্তি 

ইহাতেই অস্কিত হয়। 
পদার্থ হইতে আলোক রশ্মি নিঃসৃত হইয়া 

নিশ্মল কর্ণিয়া ঝিল্লিতে উপস্থিত হয়। এখান 

হইতে তাহারা বক্র হইয়া কনীনিকার (তারকার ) 
ভিতর প্রবেশ পূর্ববক লেন্দ নামক পদার্থে গিয়া 

লাগে। এই লেন্স উদ্দ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ । 
আলোক রশ্মি এই লেন্ন অতিক্রম করিয়া ভিটিয়াস 
নামক পদার্থের মধাস্থিত একটা বিন্দুতে মিলিত 
হঈয়া পড়ে। এই ভিটিয়াস ভিউমার পরিক্ষার 

আঠার মত ঘন ও নিশ্মল। নেত্রমণ্ডলের পশ্চাদ্- 
ভাগের অধিকাংশ ইহা দ্বারা পূর্ণ থাকে । এখানেও 
প্রকৃত দর্শন কার্য সম্পন্ন হয় না ভ্রমশঃ আলোক- 

রশ্মি উপরিউক্ত মিলিত বিন্দু হইতে পুনরায় 

বিস্তৃত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে 

কির রর হি লা চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ 

১৫৫ 

দর্শন ফ্রি 



১৫৬ মনোবিজ্ঞান। 

উহারা ঠিক রেটিনা নামক উজ্জ্বল বিল্লিতে পদার্থের 
অনুরূপ প্রতিবিশ্ব উৎপন্ন করে, এবং রেটিনা হইতে 

অপটিক স্বায়ুর সাহায্যে আলোক রশ্মির কম্পন 
মস্ত্িদ্ধে নীত হয় । এই স্থানে ইহা স্মরণ রাখ 

কর্তব্য যে, প্রত্যেক পদার্থের মূর্তি যাহা আমাদের 

চক্ষুর ভিতর এবন্প্রকারে অঙ্কিত হয় উহার! সকলেই 

বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে । মনের অভ্যাস 

বশতঃ এবং সকল পদার্থের চিত্র এ রূপ বিপরীত 

৯ম চিত্র। 



বট অধযায়। ৷ ১৫৭ 

ভাবে অবস্থিতি : করে নি আমাদের গত 

বিদ্ব ঘটে না । (৯ম চিত্র দেখ) 

অন্ধকারে চক্ষুর কল্ীনিকা প্রশস্ত হইয়া যায়, 

স্থৃতরাং হঠাৎ আলোক পড়িলে সকল পদার্থ ধূমের 

ন্যায় বোধ হয় এবং ইহা নিবারণের নিমিত্ত আমরা 

বারংবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি, কিন্তু এই অবস্থা 

তধিক কাল স্থায়ী হয় না। আইরিস নামক বিল্লী 

আপনার গোলাকার পেশী সমূহ কুঞ্চিত করিয়া 

কনীনিকা ক্ষুদ্র করিয়া ফেলে, এবং পূর্বের 

অতিরিক্ত আলোক আর তাহার ভিতর প্রবেশ 

করিতে পারে নাঁ। স্ুতরাং দর্শনোপযোগী 

আলোক প্রবেশ করায় পদার্থের দর্শন ঘটিয়া 

থাকে । আবার অধিকক্ষণ আলোকে থাকিলে 

কনীনিকা কুঞ্চিত হইয়া যায় এরূপ অবস্থায় হঠাৎ 

অন্ধকারে পড়িলে সেই ক্ষুদ্র কনীনিকার অন্ধকারে 

ন্ত দৃট্টি গোচর হয় না। আইরিস বিল্লী-সৃত্রের 
বিস্তৃতি দ্বারা কনীনিকা প্রশস্ত হইলে অন্ধকারে 

পদার্থ দেখা গিয়া থাকে । হ 

খন আমরা নিকটের পদার্থের প্রতি: দৃষ্টিপাত 

করি তখন চক্ষু লেন্স অধিকতর কুন্মপুষ্ঠারুতি 

হঠাৎ জন্ধকারে 
বাআলোকে 

আসিলে দৃষ্টির 

ব্যাঘাত ঘটে 

কেন? 
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সকল রাাযা পড়ে। রবী টি ভা সময় 

লেন্ন অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। যাহাদের চক্ষুর 

লেন্ন অত্যন্ত ুশপৃষ্টাকার (০০7৮০১), পদার্থের 

আলোক তাহাদের চক্ষুতে পতিত হইলেই উহা! 

অতিরিক্ত পরিমাণে বক্র হইয়া শীব্রই অক্ষিমধ্যস্থ 

বিন্দু নিম্মীণ করে এবং তজ্জন্য কেবল নিকটের 
বন্তই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ চক্ষুকে 
(70৮০1)1০) মাইওপিক চক্ষু কহে। যাহাদের 

চক্ষুর এই প্রকার দৌষ থাকে, তাহাদিগের চশমার 

খোল-বিশিষ্ট কাচ (০০/)০৮০ ৫1959) ব্যবহার করা! 

উচিত। সেইরূপ বাহাদের চক্ষুর লেন্স অত্যন্ত 

, খোল-বিশিষ্ট (বাহ সাধারণতঃ প্রাচীন বয়সে ঘটে) 

তাহাদিগকে প্রেস্বায়োপিক কহে। তাহাদের 
কুম্মপৃষ্ঠাকার চশমা (০০0৮6: 1১9) ব্যবহার 

করা কৰ্তব্য। 

দর্শনেন্রিয় ও কেবল দর্শন শক্তির সাহায্যে আমরা দুরত্ব 

দুধ জান নিরূপণ করিতে অক্ষম। দেখ গিয়াছে যে জন্মান্ধ 

ব্যক্তি কোন প্রকারে দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলে 

. প্রথমে মনে করে সকল বন্তুই যেন তাহার চক্ষুর উপরি 

আসিয়া পড়িতেছে। দূরত্ব জ্ঞান হস্ত সঞ্চালন 



ক্ঠ এ । ১৫৯ 

জি দ্বারা উরি হয়। ক্রমশঃ র্ননেতিনে 
শক্তির সহিত পেশী শক্তির (00050015 9৩796) 

সামঞ্রস্য ঘটিয়া থাকে, এবং অভ্যাস বশতঃ পেশীগত 

ক্রিয়া ব্যতীতও আমরা দর্শনেক্দ্রিয়ের সাহায্যে 

দুরত্ব অনুমান করিতে সমর্থ হই। 

প্রথমতঃ শিশুদিগের বাহ বস্তু হইতে আত্ম- আত্ম শরীর 

শরীরের পার্থক্য বোধ থাকে না। সেই জন্যই জ্ঞান 
তাহাদিগকে নিজের শরীরের উপর কখন কখন 

আঘাত করিতে দেখা যায়। স্পর্শ শক্তির সাহায্যে 

তাহাদের শরীর সন্বন্ধীর জ্ঞানের ক্রমশঃ বিকাশ 

হয়। বাহ বস্তুর স্পর্শে একটা মাত্র স্পর্শানুভূতি 

হয কিন্তু নিজের শরীরের কোন অংশ স্পর্শ 

করিলে ছুই প্রকার অনুভূতি হয়। প্রথম মাংসপেশী 

পরিচালন সম্বন্ধীয় “শারীরিক অনুভূতি”, দ্বিতীয় 
শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গের স্পর্শানুভৃতি। 
দর্শনেক্দ্রিয় বারা আত্মাবয়ব জ্ঞানে বিশেষ সাহাধ্য 

পাওয়া যায়। 

“আমিত্ব” জ্ঞানের উদয়। 

প্রথমে শিশুরা শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে “মামি, জান 
করে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার মনকে শরীর হইতে 



১৬০ রিনি [ 
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পৃথক্রূপে উপলব্ধি করিতে শিখে । প্রথমতঃ বহি- 

জগৎ লইয়াই শিশুদিগের মনের ক্রিয়া আরম্ত 

হয়। পরে আত্মাভিমান, প্রতিযোগিতা, নিন্দা 

প্রশংসাদির অনুভূতি সম্বন্ধীয় বৃত্তির স্ক্রণ নিবন্ধন 
ক্রমশঃ শিশুরা অন্তর্গগতের ব্যাপার বুঝিতে সম্থ 

হয়। 

আত্ম শরীরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই শিশুর 

আমিত্ব জ্ঞান আর্ত হয়। বয়স্থ ব্যক্তিরাও কখন 

কখন সাঁধারণ কথাবার্তায় নিজের শরীরের সহিত 

“আমিত্ব” ভাব মিশাইয়া ফেলেন। ইহা দেহাত্ম-বুদ্ধির 

কার্ধ্য। যেমন “আমি গাড়ীচাপা পড়িয়া ছিলাম” 

এই বাক্যে শরীরের সহিত আমিত্ব ভাব জড়িত 

আছে। প্রিয়তম পুত্র কন্যার মৃত্যু ঘটিলে যখন 
পিতা তাদাত্মা জ্ঞানে বলেন যে “আমি মরিয়াছি” 

তখন তিনি নিজের শরীর ও আত্মা ছাড়িয়া দিরা 

অন্যের উপর নিজের“আমিত্ব”ভাব আরোপ করেন। 

যখন কোন লোক বলে “আমি অন্ধ” হইয়াছি 

“আমি বধির” হইয়াছি তখন স্থূল শরার ছাড়িয়া 

ইক্জ্িযাদিতে “আমিত্ব” ভাব অর্পিত হয়| যখন কেহ 

বলেন “আমি নিবেবাধ”,তখন“আমিস্ব”ভাব বৃদ্ধিতে 



বষ্ঠ অধার । 

আরোপ করা হয় এবং “আমিতব” জ্ঞান আরও সুক্মন 

হইয়া পড়ে! আবার যখন আমরা বলি “আমি 

স্রখী” “আমি দুঃখা” তখন ণগ্ামিত্ব জ্ঞান অধিক- 

তর সুক্ষা ভাব ধারণ করিয়াছে । 

বখনশিশু দৈহিক ক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক ক্রিরার 

প্রাধান্য উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হয় তখন সে বুঝিতে 

পারে যে দেহান্তববন্তী কিন্তু দেহাতিরিক্ত কোন পদার্থ 

বিশেবহ “আমি”; দেহ “আমি” নহে £ শিশু প্রথম 

প্রথম চেতন পদার্থকে অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্ 

করিতে পারে না। অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের 

৭ আরোপ করে । শিশু বখন পুতুল লইরা ঘুম 

পাড়ার, ছুধ খাওয়ায়, তখন পুতুল যে অচেতন তাতা 

বুঝিতে পারে না। ক্রমশঃ শিশুরা বুঝিতে পারে 

তাহাদ্গের চতুপ্পাঙ্গে হুইজাতীর বদ্ধ আছে; কতক- 

গুলি স্বধন্মবডিভিত অথাৎ অচেতন, আর কতকগু'ল 

প্ধম্মাবাশক্টা অথাঙ সচেতন । চেতন ও 

অচেতন পদাথের মধো পাথকা শিশুরা ক্রমশঃ 

উপলদ্ধি করে; শশু তাহার খেলনার কে 

[তত বাড়াহল '. খেলনাটা দুরে অবস্থিত । 

জনেক চেষ্টা সন্কেও সে খেলনাটা ধরিতে 

১১ 

৬ 

১৬১ 

“আযিত” জ্ঞান 

চেতন ও অচে- 

তন পদার্থের 

মধ্যে প্রভেদ 

ভ্ঞান। 



বরা নিজা 1 

পারিভীহনী । সে ক্রন্দন না লাগিল তথাপি 

খেলনাটা তাহার হস্তে আসিল না। এমন সময়ে 
তাহার মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার 

হস্তে খেলনাঁটা আনিয়া দিলেন । খেলনা ও মাতার 

ব্যবহারের মধ্যে কি '্রভেদ তাহা শিশু ক্রমশঃ 

উপলদ্ধি করে ; শিশু দেখিতে পায় বে, সে নিজে 

যে প্রকার ব্যবহার করে কতকগুলি পদার্থ সেউ 

প্রকার ব্যবহার করে । কতকগ্ডলি তাহ? করিতে 

পারে না; অর্থাৎ কতকগুলি পদার্থ তাহার পারি- 

পার্শখিক অবস্থার পরিবঞ্তন করিতে সমর্থ এবং কতক- 

গুলি অসমর্থ । পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, কুকুর, 

বিড়াল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত । ক্রমশঃ প্রথম 

জাতীয় পদার্থের সম্বন্ধে স্বজাতীয়ন্ব ভাব তাহার 

মনে উদর ভয়, এবং শিশু তাহাদিগের উপর 

নিজের মনোবিকার গুলি আরোপ করে 1 এই 

প্রকারে চতুষ্পার্্স্থ পদার্থের মধ্যে যে ছুই জাতীয় 

পদার্থ আছে তাহা শিশু ক্রমশঃ বুঝিতে পারে । 

নিজ শারীরিক অভাব পূরণের জন্য 

মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতির উপর 

অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয় বলিষী শিশু 



ষষ্ট অধ্যায় । 

ভাহাদ্িগের প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয় এবং উভয়ের 

মধ্যে এক প্রকার সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে । 

পরে শিশুর! অনুকরণ বৃত্তির বশবর্তী হইয়া তাহাদের 
কাধোর অনুকরণ করে। “ শিশু ক্রমশঃ বুঝিতে 

পারে যে ভন্যান্য ব্যক্তি যেমন নিজের পারিপার্শিক 
অবস্থার পরিবন্তন করিতে সমর্থ তাহারও তন্রপ 

ক্ষমতা আছে । এই প্রকারে তাহাদের “আমিত্ব” 

জ্ঞানের উদয় হয় । 

কিন্তু এখনও তাহার বার্থ “আমিন” জ্ঞান হয় 

নাই । এখনও সে জাত্বাকে দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে 

বুঝিতে সমর্থ নর । ইহা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ । শিশুর 

স্বস্থিরতা, চঞ্চলতা, তাভার রাগ, ছেধ, ভয় সকলই 

তাহার দেহের সহিত সম্বন্ধ । ভাষার সাহাযে 

তাহার দেহানিরিক্ত আত্মভ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হয়। 

তাহার বাল্তিত্র যে কতকগ্চলি মানসিক ও 

নৈতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইহার আভাস তাহার 

মনে এই সমর উদ্দিত হইতে গাকে। যখন তাহার 

মাতা কিন্বা অন্য কোন লোক তাহার 

কার্ধ্য সম্বন্ধে “ভাল” “মন্দ” ইত্যাদি মন্তব্য প্রকাশ 

করেন তখন “আত্মজ্ঞান” পূর্ববাপেক্ষা স্প্টতর 

১৬৩ 
১০৬২পাশিসি১ পি 

“অনুকরণ 
“আমি” 

জানের 
সহায়তা করে। 

বথার্থ “আমিত্ব” 

জান- দেহাতি- 

রিক্ত “আমিত্ব” 
জ্ঞান। 



১৬৪ 

আগ্রার অবি- 

চ্ছিন্ন অস্তিত্ব 

আণ ও আস্বা- 

দনের সাহাহ্যে 

বাহাজগতের 

জ্ঞান হয়না । 

স্পর্শন, শ্রবণ ও 
দর্শনের প্রাধান্য 

বিষয়ে তারতম 

ন্ 

মনোবিজ্ঞান । 

হয়। তখন তাহাকে নাম ধরিয়ী ডাকিলে, 

তাহাকে যে ডাকা হইতেছে ইভা সে বুঝিতে পারে 

এবং “আমি” শক যে উত্তম পুরুষবাঁচা ভাতারও 

ক্রমশঃ জ্ঞান হয় । 

স্মৃতিশক্তি সাহাবো যখন তাহার গত জীবনের 

ঘটন1 গুলি মনে পড়িতে থাকে তখন সে নিজের 

“মাত্রার” পূর্বাপর অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব উপলদ্ধি করিতে 

সমথ হয়। শিশুর নিজের ও অপরের বাক্স 

ছ্ভানের বিকাশ গ্রার এক সঙ্গেই সাধিত হয় । 

ঘ্রাণ ও আস্বাদন । 

বান্্রক অনুভূতির সহিত ঘ্বাণ ও আস্বাদনের 

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ : কিন্তু স্পশন, দশন ও শ্রবণানুভূতি 

বৃদ্ধিবৃত্তির সহিত সম্পৃন্ভ | শরীর ধারণের পক্ষে 

দ্রাণান্বাদনের উপাবোগিতী অধিক, কিন্তু বাহা- 

জগতের জ্ঞানলাভ বিষয়ে উত্তারা ভাদৃশ সায় 

নহে, 

তানেকে স্পর্শশন্ডিকে সবেবাচ্চ স্থান প্রদান 

করেন। কারণ অন্যান্য অনুভূতি স্পর্শ শক্তিমুলক 
ও তদ্দারাই উহাদের সত্যতা প্রমাণিত ভয় । শৈশবা- 



যষ্ঠ অধ্যায় । ১৬৫ 
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বস্থায় স্পর্শশক্তির দ্বারাই অধিক ড্ভান উপাজ্জন 

ভয়। বায়োবুদ্ধি সহকারে, শ্রবণ ও দর্শন ক্রমশঃ 

দ্্রানাচজানে বিশেষ সহার হইয়া থাকে ; কিন্তু 

উভাদের মধো€ দ্রশুনেরই অধিক কাধাকারিতা 

দেখা যায়। এতদবস্থায় দর্শন জনিত সংন্গারের 

গ্রাধানা স্বীকৃত হয়। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সহজ জ্ঞান । 

পাবেন যে তিন প্রকার আ্ায়ুবুক্তাংশের কথা 

বলা হইয়াছে প্রতাক্ষ জ্ঞান ক্রিয়ার এ তিন 
জাতীয় বুন্তাংশেরই কাধ্য হয় ।  কতকপ্চলি 

গ্রতাক্ষ ভান বাপার সহজাত অর্থাৎ প্রকৃতি 

বৈশিষ্টোর দ্বারা বাবস্থাপিত, আবার কতক গুলি 

আভিজ্্ভতা সাপেক্ষ । কিন্তু উহা মনে রাখিতে 

5ইবে যে সহজাত প্রতাক্ষ ড্ভান ব্যাপারগুলি 

ভুমিষ্ঠ হইবামাত্রই সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়না 
কেবল বংশপরম্পরাগত কোন বিশেষ ধারায় ক্রম- 

বিকাশ হইবার প্রবণতা তাহাদের মধো লক্ষিত 

হয় । 

নিন্ন শ্রেণীর জন্ত্দিগের মধ্যে এই প্রবণতা 

লক্ষিত হয়। কাঠবিডালের, মুখের ভিতর বাদাম 

সহজ জ্ঞান 

(017501800 



১৬৬ মনোবিজ্ঞান) 

রাখি অগ্র পদদয়দ্বারা গর্তখনন, কাণ খাড়া 

করিয়া অপহারক দিগের আক্রমণ হইতে সতর্ক 

হওন এবং অবশেষে উত্ত বাদামটাকে গর্ডের মধো 

লুক্কাযিত করণ ইত্যাদি ব্যাপার সহজাত প্রতাক্ষ 

জ্ঞানের দৃষ্টান্ত । বাদামটা পাইবামাত্রতই উপরি 

উক্ত প্রক্রিরাগুলি স্বতঃই প্রবর্তিত হয়। এই 

সহজাত প্রতাক্ষ জ্ঞানকে সহজঙজ্জঞোন (110301)0:) 

বলে। উপযোগী উদ্দীপক উপস্থিত হইলে উহার 

ক্রিয়া আরন্ত হয় । 

মনুষ্যেরও কতকগুলি এই প্রকার সহজাত 

প্রত্যক্ষ ভ্বান-প্রণ'লী মাছে কিন্তু অভিজ্ঞতাদ্বারা 

তাহা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। 

অভিন্ভরতা সাহাযো মনুষোর নৃতন জ্ঞানোপাজ্ঞনের 

সাম্য আছে বলিয়া সহজজ্ঞানগুলি ক্রমশঃ 

প্রচ্ছন্ন ভাব ধারণ করে এবং অনেক সময়ে 

পরিবর্তিত হইয়া যার । তথাপি মন্থুযোর সহজদ্কান 

অনেক পরিমাণে তাহার ভাবী জীবন গঠন করে। 

রিরংসা বৃত্তির প্রভাব সভা সমাজেও অপরিচিত 

নহে। যুগয়া বৃত্তি নানা প্রকাৰ ক্রীড়ার 

প্রবর্তক । 



মণ্তম অধ্যায়। 
- পিই টি 

পর্যবেক্ষণ | (€)05৫7৮7091,) 

কোন বস্তু পঙ্গানূপঙ্গরপে নিরীক্ষণ করিয়া 

তাহার বিদ্ভিন্ন আগশের ও তত্ধের নিরূপণের নাম 

পযাবেক্ষণ |. অথবা, কোন বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন 

মনঃসংঘোগের নাম পধাবেক্ষণ । নিয়মিত প্রত্যক্ষ 

ক্রিয়া দ্বারাই পবাবেক্ষণ ক্রিরা নিষ্পন্ন হয়, অতএব 

শৈশ্বাবন্থার স্রচাকুরূপে পরাবেক্ষণের সম্ভাবনা 

নাই। কেননা বাল্যাবস্থায় উপশীত না হইলে 

প্রতাক্ষাদ্জান ৪ মনঃমংযোগ শক্তির বিকাশ হয় না। 

বালকদিগের আকুতি ছ্বান কি পরিমাণে 

জন্মিরাছে হাহা জানতে পারিলে তাহাদিগের 

পধাবেক্ষণশক্তিত মাতা। বুঝিতে পারা যায়। 

বালকদিগের পধ্যবেক্ষণ শক্তি কি পরিমাণে উৎকর্ষ 

লাভ করিয়াছে তাহা পুরণব-দৃষ্ট বস্তুর চিত্রাঙ্কন 
করিবাৰ ক্ষমতা, দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। 
বালকেরা শ্মৃতিৰ সাহাযো যখাযথরূপে অঙ্কন 

পর্যবেক্ষণ 

কাহাকে বলে? 

পর্যবেক্ষণ 

শক্তির পরীক্ষা 



গ্রাম্য ও নাগরিক 

বালকদিগের 

পর্যবেক্ষণ 
শির উৎকর্ষ 

সম্বন্ধে প্রভেদ 

মনোবিজ্ঞান । 

করিতে পারেনা । এহদ্দারা প্রতীয়ণান ভয় যে 

তাহাদের পর্ধাবেক্ষণ শক্তির নিকাশ সমাক্রূপে 

হর নাই। পিচ শিশুদিগের প্রক্তি অনুসারে 

ভাভাদিগের পর্যাবেক্ষণ শন্তির ক্রিরা লক্ষিত হয় । 

কিন্তু ইভাও মনে রাখিতে ভইবে যে, পর্যারেক্ষণ 

শক্তির বিকাশীভাৰ প্রযুকতই কেবল যে চিত্রাঙ্কনে 

ভুল হয় তাভা নয়। পর্যাবেক্ষণ শক্তি গাক। নন 

স্মৃতি শক্তি ও মনের ভান প্রকাশের ক্ষমতার 

অভাবে চিত্রাঙ্কন নির্দোষ হয় না। তথাপি নির্দোষ 

চিত্রাঙ্কন অনেক পরিমাণে পর্যাবেক্ষণ শক্তির 

উৎ্কষের উপর নির্ভর করে| অসম্পূর্ণ পবাবেক্ষণ 

কেবল শিশুদিগের মধো নিবদ্ধ নতে | প্যাবেক্ষণ 

শক্তির অভাবে, সর্নদ! যে সকল বস্ত দৃষ্টি গোচর 
হয় বর়স্যবাক্তিরাও তাহাদের স্গরূপ নির্ণয় করিতে 

সমর্থ ভন না। 

নাগরিক বালকেরা নানাবিধ জবা দেখিতে 

পায় বলিয়া কোনটাতেই বিশেষরূপে মনঃসংযোগ 

করেনা ; এই জনা নাগরিক বিদ্ালয়ের শিক্ষক 

মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে নিবিষ্টচিন্ডে পধাবেক্ষণ 

করিতে শিক্ষ! দিবেন । গ্রামা বালকেরা নানাবিধ 



সপ্পম অধার। 

বস্কু দেশিতে পায় লা; যাহা দেখিতে পা 

তাভা পুঙ্গান্রপু্রূপে দেখিহ 

এমা বিদ্বালয়ের £শক্ষক মভাশয়েরা তাভাদিগের 

ধা খাকে ; এ জনা 

শনার পদার্থের সংখা-বুদ্ধির চেষ্টা করিবেন । 

বিশ্লেষণ করি দেখিলে পযাবেশ্মাণের তিনটা 

জ্ঙ্গ গতীর়গান জর, প্রথম- গাতাক্ষীকরণ, ছিতীয়-- 

তৃতীয় উপলাক্-করণ, ইভা পর্- ত্ 

উপর নির্ভর কছে। 

মনঃসগযোগ, 

লব্ধ সংস্কারের 

বাবজর প্রতাক্ষ জ্ঞান € ভাভাতে মনোনিবেশ 

ছারা প্যাবেক্ষণ শক্তি পন্বদ্ধিত হয় আভএব 

প্রাভাক্ষচ্ান ও মনোনিবেশের উন্নতি সাধন করিতে 

পাবিলেই পবাবেক্ষণ শক্ির উৎকর্ষ জাঁধন ভয়। 

পধাবেক্ষণ জনিত জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া পুস্তক-গত 

জ্ান লাভের প্রক্রিন। হঈতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 

প্রথমতঃ বালকদিগকে কতিপয় বস্ত পুষ্থান্বপুঙ্থবূপে 

দেখিতে দেগয়া কবা। প্রথমে বালকদিগের স্কুল 
জ্ঞান হর, পরে প্যাবেক্ষণ শক্তির সাহাযো তাহাদের 

বিশিম্ট জ্ঞান হয়। এই সময়ে অনেক বস্থু 

স্থলভাবে পালোচনা অপেক্ষা অল্পবস্ত পুগ্থান্ব 

পুঙ্ঘরূপে পধালোচনা জধিকনতর উপকারী । 

পধাবেক্ষণ 

শির বিশ্লেষণ 

পধ্যবেক্ষণ 

শ্ছির অন্ু- 

শীলন। 
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১ম-বন্তপাঠ। 

মনোবিজ্ঞান । 

বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ পাঠ্যবিষয় পর্যবেক্ষণ 

শক্তির সাহায্য করে ? 

প্রথমে বস্তুর সর্ববাবয়বের পধ্যবেক্ষণ বা সমষ্রির 

পর্যাবেক্ষণ আবশ্যক ; তাহার পর পুবনচ্ছাত 

তৎসজাতীয় বস্তুর সহিত তুলনা করা উচিত । 

অবশেষে পর্যাবেক্ষণ-লন্ধ ফলের সমগ্রি করিয়া 

কোন নিদিষ্ট আধারে সন্নিবেশিত করিয়া 

ধারণা করিবে । এই সমরে বালকেরা যাভাতে 

নিজের ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করে ভৎপক্ষে 

শিক্ষকের লক্ষ্য করা কর্তবা। 

অনেকে বস্তপাঠ দিবার সময় বস্তুর পরিবার্তে 

চিত্র দেখাইয়া] কাধ। সমাধা! করিতে চেষ্টা করেন । 

কিন্তু এই প্রণালী সমীটীন নহে । প্রতিক্ুতি, বন্থুকে 

সর্ববতোভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। পরস্থ 

তদ্দারা কেবল একটা ইন্দ্রিরকেহ (চক্ষু) কাষো 

নিয়োগ করা হয়। অতএব প্রকৃত বস্তু অবলম্বন 

করিয়া শিক্ষাদিলেই বন্তুপাঠের সার্থকত। সাধিত 

হয়। পুববান্কিত চিত্র অপেক্ষা বালক দিগের 



সপ্তম অধ্যায়। 

সমক্ষে ব্লাকবোর্ডে অ্ষিত হে চিত 

কললাভ হয়। 

চক্ষুর সাহায্য না লইয়া কেবল বর্ণনার দ্বারা 

পাঠদিলে বালকদিগের যে নিদ্রাকর্ষণের সহায়তা 

করা তয় ইহা বলাই বাহুলা । 

প্রকত ভাবে প্রাথমিকবিজ্ঞান শিক্ষায় 

পরাবেক্ষণ শক্তির বিশেষ উন্নতি সাধন হয়। 

পাঠা পুস্তকের নিরবচ্ছিন্ন অবারনে পর্যবেক্ষণ 

ক্তিব উত্কর্ষপাধন তরনা; কারণ কেবল 

পুস্তক পড়িরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না । অনেক 

শিক্ষক বালকদিগকে প্রথমে পুস্তকগত সাধারণ 

সর রগুলি কণস্থ করাইরা পরে দ্ুই একটা পরীক্ষা 

দারা উভাদের সত্যতা গ্রতিপাদন করিরা দেন, কিন্তু 

ইাতে বালকদিগের কৌতুল উদ্দীপিত হয় না। 
প্রকৃতি পরিরশনই কৃত শিক্ষ।। উহাতে বালক- 

দিগের দিন দিন কৌতুহল বৃদ্ধি হর এবং তাহারা 

স্বরংই সাধারণ সুত্রগুলি নিরূপণ করিতে পারে । 

প্রথমত; বালকদিগকে ভৌগোলিক পরিভাষা 

শিক্ষা দেওয়া কইবা নতে। তাহারা তাহাদের 

বাসস্থানের সন্লিভিত নদ, পবনত ইত্যাদি প্রাকৃতিক 

২য়--প্রাথমিক - 

বিজ্ঞান। 

ওয়-ভূগোল। 



গর্থ_ব্যাকরণ। 

৫ম উতিহাস। 

৬ট--নঙ্কন ও 

লিখন। 

মনোবিজ্ঞান । 

দৃশা অবলোকন করিয়ী ভৌগোলিক জ্ঞান সঞ্চর 
করিবে এবং শিক্ষকেরা মধ্যে মধো তাহাদিগকে 

প্রাকৃতিক দূশোর নিকটে লইয়া বাইয়া ভৌগোলিক 
তন্তু শিক্ষা দিবেন । 

এগমতঃ ব্যাকরণের সুত্র না শিখাইরা শিক্ষক 

মভাশয় যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে আভিলাষা ব্র্যাক, 

কোড়ে তদ্দিষয়ক বাকা বিনাস করিয়া তাহা হইতে 

নিয়মগুলি নদ্ধারণ করাতে বালক দগকে শিক্ষা 

দিবেন | 

ইতিহাস শিক্ষার প্রারস্তে জ্ঞাত বিষয় অবলম্বন 

করিয়া পাঠ নির্বাচন করা কণ্তবা, নাচে বালক- 

দিগের চিন তদ্দিষয়ে আকুষ্ট হইবে শী | পরে 

প্রাচীন কালের কিংবা হান্য জাতির ইতিভাস শিক্ষা 

দিতে পারা যার । 

আদর্শ দেখিয়! লিখন ও আস্কন অভ্যাস করলে 

পরাবেক্ষণ শল্তির বিশেষ অনুশীলন হয় 



সপ্তম অধ্যার। 

পরাক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে প্রভেদ। 

ভ্তান্ প্রান । 1 জ্ঞান রাহ । 
পরীক্ষা- শিক্ষকের: পধ্যবেক্ষণ_-বালক দিগের 

পক্ষে পু পক্ষে । 

১ম । কারণ জানিয়া তাহা | ৯ম। কার্য্য দেখিয়া কারণ 
অন্ুুধান করা। 
২:। জায়মান বাঢুশামান 

রা? ঘটনার অবলোকন । 

হা পর পর্যবেক্ষণ ক্রত্বার আমরা 
: কাধ্য দেখিরা কারণের অন্ু- 

পরাবেক্ষণ । । মানকার। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
সানণ জানের: তাহার । ভাবে কার্যাকারণের সংঘটন 

: করা হর না। অর্থাৎ আমরা 
কেবল কাধা নিরীক্ষণ কারিয়া 

€ঘ অভিজ্ঞতা লাভ করি 
তাহাকে পর্যাবে্ষণ বলে। 

| 
হইতে কাবা উৎপাদন ! 

কাবা-জ্ঞানের অভিজতাকে 

পরীক্ষা ল্ধ জান বলে। 

পরাক্ষী কালে পরাক্ষণীর ব্যাপার আমাদিগের 

অধীন । পধাবেক্ষণের সময় বাপারগুলি স্বাধীন । 

পথাবেক্ষণ আপেক্ষা পরান্গ। ভলনোতৎপাদনে অধিকতর 
ক্ষমতাশালিনী।  পবাবেক্ষণ ব্যাপারে সময় সম 
দীঘবাল অপে। করিতে ভয় কিছ্যু চেষ্টা কাঁরলেই 
আমরা পরাক্ষী দ্বারা ১৮হদযের মধ্যেই তদ্দিষয়ে 

জান লাভ কাদতে পাবি । 



ইঞ্জিয়ের অন্থ- 
শীলন বলিলে 

কি বুঝায়? 

অধম অধ্যায় 

জ্ঞানেক্দ্িয়ের উতকর্ধ সাধন | (১০০১০-0:7) 

ইন্দ্িয়ের অনুশীলন বলিলে ড্ঞানেক্িয়ের অনুশা- 

লন বুঝায়। দর্শনেক্দির়ের অনুশীলন করিতে হইলে 

কোনও বস্ত্র দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও তাহাতে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হর। কিন্তু কেবল এই শারীরিক 
ক্রিয়া দ্বারা দর্শনোন্দ্রয়ের সম্পূর্ণ শনুশালন হয় না। 

জ্ঞানেক্দ্রিয়ের প্রকৃত অনুশীলন করিতে হইলে মনঃ- 

ংযোগ, গ্রভেদ জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার উৎ- 

কষসাধন আবশ্যক | এতন্থারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানে- 

ক্রির মূলক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মানপিক প্রতিচ্ছায়া 

মনে স্পষ্টরূপে অঙ্গিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ ভিন্ন 

ভিন্ন জ্ঞানেন্দিরের সাহায্যে সম্যক্ প্যবেক্ষণ ক্রিয়া 

সুচাুরূপে সাধিত হইলে ইন্দিযান্শীলানের সার্থ- 

কতা সম্পন্ন হয়। 

বালকদিগের পধাবেক্ষণ শভির অনুশীলন 

বিশেষ দুরূহ ব্যাপার কোন বস্থ কি তাহা চিনিতে 



আম অধ্যায় ] 

পারিলেই পর্যযবেক্ষণ ক সমাপ্ত রা ওর বস্তুর 

ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন 

এবং উহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক, 
যাহাতে আমাদের মনে এ বস্তুর গুণ সম্বন্ধে স্পষ্ট 

ধারণা হয় এবং উহার বিভিন্ন অংশের পরস্পর কি 

সম্বন্ধ তাহা সমাক্রূপ বুঝিতে পারি। 

অতএব ইন্দ্রিয়ান্মশীলনের দুইটা প্রক্রিয়া আছে। 

১ম- হামাদিগের জ্ঞানের গুলিকে তাক্ষ শক্তি 

বিশিষ্ট করা আবশ্বাক, যাহাতে তাহারা স্ব স্ব কার্য 

্চারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে । আমাদিগের 

জ্ঞানেন্ির সম্পূর্ণ কার্ধাক্ষম হইলে আমরা উপস্থিত 

বন্তর গিণ অমাক্কূপে এহণ করিতে অমর্থ হই। 

ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্িরের কি প্রকারে উন্নতি সাধন 

করিতে পারা ঘায় তাহা পরে বিশদরূপে বণিত 

হইবে! 

২র- পর্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন । ইহাতে 

প্রথমতঃ উপস্থিত বস্তুর যথাযথ বিশ্লেষণ বিশেষ 

গ্রয়োজন। বস্থুর আকুতি জ্ঞান প্রথমেই হওয়া 

উচিত। আকৃতি জ্ঞানের কি প্রকারে উৎপত্তি হয় 

তাহা৷ পরে বিবৃত হইয়াছে। 

১৭৫ 

ইন্জরিয়ান্- 
শালনের ছইলি 

প্রিয়া । 



১৭৬ 

হ্চানেজ্রিয়ের 

ক্রমবিকাশ । 

মনোবিজ্ঞান । 

মনোবুভ্তির বিকাশের হ্যায় আমাদিগের ইন্ছ্িয- 

শক্তির বিকাশও বংশ পরম্পরাগন্ত ও পারিপাশ্সিক 

অবস্থার উপর নির্ভর করে । সাধারণতঃ দেখিতে 

পাওয়া বায় যে, সঙ্গীতদ্ঞ লোকের সন্তান সন্ভতি- 

দিগের আবণ শক্তির উত্কম নিবন্ধন সঙ্গীতের তাল- 

লর বোধ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র হইরা থাকে, কিন্তু যাদি 

তাহার! সঙ্গীত শরবণাদির সমর না পায় তাভা হইলে 

তাহাদের আবণেন্দিরের বিকাশ সুসম্পন্গ হয় না । 

এতদ্বাতীত বালক মাত্রেরই ইক্দিব বিকাশের একটা 

সাধারণ নিরন আছে । সববগ্রথমে শিশুদিগের 

স্পর্শশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া বায়! ভুমি 
হউবামাত্রই শিশুরা সুচা-বেধা।দ জনিত বেদনার 

অনুভূত করিতে পারে! অন্যান্ত ইন্জিয় অপেক্ষা 

স্পশেক্সিয়ের শীঘ্র শত্র বিকাশ ভইতে খাকে। 

তাহার পর দর্শনেন্দিবরেহ বিকাশ হয়। ক্রমশঃ 

আবণ, রপন, ও অন্বশেষে আ্রাণেন্দিযের বিকাশ 

হয়। কাহারও কাহারও মতে রপনেক্দ্ির ও শ্রাণে- 

ন্িয়ের বিকাশ সর্বকগ্রথমে হয়। বাহ? হউক, এতদ্রারা 

আমর| ইহ নিদেশ করিতেছিনা যে, ধারাবাহক 

পে ইন্দি সকলের বিকাশ হয় । অর্থাৎ এমন যা 



অষ্টম অধ্যায়। 

নহে যে, স্পর্শেন্রিয়ের বিকাশ কালে দর্শনেক্দ্িয় 

কিংবা অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিক্ছিয় থাকে । 

পূর্বকালীন শিক্ষাপ্রণালীতে ইন্দ্িয়সাধনার 
উপর কোন লক্ষ্য ছিলনা, সেইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

অপেক্ষা পারোক্ষ মনোভাবের অধিকতর চর্চা হইত। 

তৎকালীন শিক্ষকেরা ইহা ভাবিতেন না যে, 

প্রতাক্ষ ভ্ঞান ব্যতিরেকে উচ্চস্কানীয় মানসিক ক্রিয়। 

অসম্ভব । প্রতাক্ষ জ্ঞান না হইলে বস্তু তব্বের বিচার 

নির্দোষ হইতে পারে না। আমাদিগের ইন্দ্রিয়ানু- 

ভূতি বদি অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট হয় তাহা হইলে 

তৎসন্বন্ীয় বিচার ক্রিম্মাও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ 

হইবে । অতএব শিক্ষকের উচিত যে যাহাতে বালক- 

দিগের ইন্দরিয়ানুভূতি স্পষ্ট ও নির্দোষ হয় তাহার 
প্রতি লক্ষ রাখেন। প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা- 

দিলে সেই উদ্দেশা সাধিত হয়। পুস্তকগত বিদ্যার 

দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যে পর্য্যার-ক্রমে 

শিশুদিগের ইন্দ্িয়গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয় সেই ক্রমে 

তাহাদিগকে প্ররোগ করা কর্তব্য । এতন্দারা ইহা 

প্রকাশ পারনা যে, স্পশেক্দ্রিয়ের বিনিয়োগ কালে 

দর্শনেন্দিরের সাহাবা লঈবে না । তবে স্পর্শেক্িয়ের 

১৭৭ 

পূর্বতন শিক্ষা- 

প্রণালীর ভ্রম 

প্রঘাদ। 



১৭৮ 

কম্মশীলতা 

মনোবিজ্ঞান । 

শীঘ্র বিকাশ হয় বলিয়া এরূপ পাঠ দেওয়া উচিত, 

যাহা তাহার! স্পর্শেন্দিয়ের সাহাযো বুঝিতে পারে । 

যে শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় “দর্শন কর,” পল্পর্শ 

করিওনাঁ,” এই পথ অবলম্বন করেন তিনি স্ুশিক্ষক 

পদবাচা নহেন | শিক্ষাদানের সমর বালকদিগের 

ভিন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বত পরিচালন] হয় তাহা করা 

কণ্ভবা। জ্ঞানাজ্জনের পাঁচটা দার আছে, আনেক 

শিক্ষক কেবল একটা মাত্র ছার উদ্ঘাটন 

করিয়া নিরস্ত থাকেন; ভাভী উচিত নহে। 

ইন্দিরশক্তির তারতমোর উপর লক্ষা করিয়া পাট 

নির্বাচন বিধের | স্পর্শেন্ডির 19 দর্খশনেন্দির় 

জাঁনাজ্ভানের প্রধান সহার : উভাদিগের সাভাযা 

ফল্নিপ্রণমে গ্রহণ করা কবা।  বালকদিগকে 

প্দার্সগুলি দেখিতে ৪ স্পর্শ করিতে দেওয়া 

উচিত । 

কন্মূশীলতা। উল্ডি্ সাধনের একটা প্রধান 

উপার়। কোন ন্যিয়ে জ্ঞান উপাজন করিতে 

হইলে তৎসম্বন্গে ক্ধম করিতে হর । কেবল নিশ্চল 

হইয়া শিক্ষাকের কগকতা শ্রনিলে প্রকৃত জ্ঞান 

হয়না । 



অফ্টম অধ্যায় । 

বালকদিগের জ্ঞানোপাজ্জনের সময় শিক্ষক 

কেবল উপযোগী সামগ্রীগুলি তাহাদিগের সম্মুখে 
স্টাপন করিয়া কৌতুহল উৎপাদন করিবেন এবং 
এ সামগ্রীগুলির গুণ জানিবার জনা তাহাদিগের 

বুদ্দিবৃন্ভির যখাবিহিত রূপে পরিচালনা করিবেন। 

এদাতিরিক্ তাহার জার কোনও কার্য নাই । 

সালকেরা ব্বরংই পদার্থ বিশেষের ঞ্িণ আবিঙ্গার 
বু 
কারার । 

পাঠ্য বিষর দ্বার। কি প্রকারে ইন্দিয়ানুশালন 

সম্ভব হয়। 

দশনেক্িরের অনুশীলন । 

প্রথম বর্ণজ্ঞান। 

ভিনটা গুল বর্ঁ_নীল, পাত ৪ লোভিত-- 

সালকদিগের আধিকতর টিন্তাকর্নক | কিঞ্রার 

গার্ডেন শিক্ষা প্রণালী অনুসারে বর্ণজ্ঞানের 

বিশেষ পরিচালনা হয়। নিভিনবর্ণের সমাবেশ, 

রঞ্িত মালা শ্রন্থন, ইত্যাদি কিঞ্চার গার্ডেন কার্য 

এতৎসম্বন্দে বিশেষ উপযোগী । 

১৭৯ 

শিক্ষাদান 
ব্যাপারে 

শিক্ষকের 

কার্য । 



১৮৩ 

লিখন | 

রিডিং (গঠন) 

বস্ত পাঠ। 

মনোবিজ্্বান । 

দ্বিতীয়__আকার জ্বান। 

কিগ্ডার গার্ডেন প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা, অঙ্কন, 

লিখন, বর্ণমালা পাঠ, বস্াঠ ও ভূগোলপাঠ আকার 
জ্ঞানে সহায়তা করে। 

আদর্শের পরিবর্ধে পরিচিত বস্ু দেখিয়া ডুইং 

করিতে শিক্ষা করা উচিত। 

ডুইং শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে লিখন শিক্ষা করা 

উচিত; কারণ, লিখন বস্কুতঃ এক প্রকার বর্ণমালার 

ডুইং স্বরূপ ! 

আকার জ্ঞানের অভাবে বর্ণমালা শিক্ষা করিতে 

শিশুদিগের বিলম্ব হয়। এ বিষয়ে ড্রইং সহায়তা 

করিতে পারে। সরল অক্ষরগুলি যথা *র 'বঃ 

ইত্যাদি প্রথমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। জটিল অক্ষর 

অর্থাৎ “জ", "এ ইত্যাদি পরে শিক্ষী দেওয়াই 

ভাল। 

বস্তুপাত আকার জ্ঞানে বিশেষ সহারতা করে। 

বস্ত্র গুলি হাতে লইঘা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখাই 

আকার জ্ঞানের প্ররুষ্ট উপায়। 



মফ্টম অধ্যায় ১৮১ 

ভৌগলিক আদর্শ দ্বারা আকার জ্ঞানে বিশেষ ভূগোল পাঠ। 

সভায়তা প্রাপ্ত ওয়া যায়। 

তৃতীয়--দুরত্ব বোধ । 
প্রকৃত পক্ষে দুরহ্ব আম্রা দেখিতে পাইনা, পেশী ' 

গত সক্রির (00৮৩ ৮০0০) স্পশানুভূতির সাহায্যে 

অনুমান করিয়া লই । পেশীর সামণ্যজ্ভান বিরহিত 

স্পর্শদ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। আকার জ্ঞান 

সন্ধান্ধে বযস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে দর্শন শক্তির ন্যায় 

স্পর্শ শক্তির কাধ্যকারিতা লক্ষিত হয় কিন্তু বালক- 

দিগের পক্ষে স্পর্শশক্তি বিশেষ উপযোগী । 

প্রথমতঃ, বস্কগুলির আয়তনের পরিমাণ বাল- 

কেরা ন্য়ং মাপিয়া স্থির করিবে । ই, ফুট, ইত্যাদি 

পরিমাণ সুচক শব্দের আর্থ বালকের! মাপিয়া বুঝিবে। 
স্সলের প্রত্যেক ঘরে ইঞ্চ, ফুট ইত্যাদির পরিমাণ 
দেওয়ালে অঙ্কিত গাকা উচিত। ক্রীড়া ভূমির 

আয়তন বালকেরা ন্য়ং মাপিয়া দেখিবে, ইহার 

চহুঃসীমা ঘুরিয়া আসিতে কত সময় লাগে তাহাও 
নির্দেশ করিবে। পরে নিজের বাটা কিম্বা অন্য 

কোন স্থানে যাইতে কত সময় লাগে তাহ] জানিলে 

তৎসম্ন্ধীয় দূরহ্ধ তানুমান করিয়া লইতে পারিবে । 



১৮২ মনোবিজ্ঞান | 

স্পর্শশক্তির অনুশীলন । 

ডইং এবং লিখন সক্রিয়, অর্থাৎ পৈশিক 

স্পর্শশক্তির কার্যকারিতা ইহাতে বিশেষরূপে 

লক্ষিত হয়। যে শিক্ষক বালকদিগকে প্রথমতঃ 

কোন আধারে অঙ্কন না শিখাইয়া শুনো রেখা 

টানিতে শিখান তিনি বালকদিগের পৈশিক স্পর্শ- 

শক্তির অনুশীলনে বিশেষ সাহায্য করেন। কিগার 

গার্ডেন শিক্ষা প্রণালী অনুমোদিত ক্রেমডেলিং 

(মৃত্তিকাগঠন), পেপার-ফোলডিং (কাগজ ভীজা ) 

প্রভৃতি কার্ধ্য এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী । 

বস্তুপাঠও পৈশিক স্পর্শ শক্তির অনুশীলনে 

সহায়তা করে। 

শ্রবণ শক্তির অনুশীলন । 

পঠনদ্বার শ্রবণ শক্তির অনুশীলন হয়। পঠন 

কালে শাব্দিক অনুভূতি না হইলে অর্থাৎ শব্দগুলি 
যথাষথরূপে ভাব প্রকাশক হইতেছে কি না তাহার 

উদ্বোধ না হইলে পঠন সমস্বর বিশিষ্ট (এক ঘেয়ে ) 

হইয়া পড়ে। বিসদৃশ ভাব প্রকাশক বাক্যাবললী 

পড়িতে দিলে বালকদিগের শ্রবণ শক্তি ক্রমশঃ 



অফ্টম অধ্যায়। ১৮৩ 

পরিমার্জিত হয়। সঙ্গীত শিক্ষা দ্বারা ও বালক- 

দিগের শ্রুবণশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয় । 

আস্বাদন ও স্রাণেক্িয়ের অনুশীলন । 

বিদ্যালয়ে এতদুভয়ের অনুশীলন হওয়া ভুরূহ । 

বন্তুপাঠ দিবার সময় বালকদিগের বস্তুর আত্তাণ 

লইতে দেওয়া উচিত । 

কোন ইন্দ্রিয়ের অযথা পরিচালন] অনুচিত । 

অর্থাত কোন একটা বিশেষ বাবসায় উপলক্ষ 

করিয়া ইন্দ্রিয়বিশেষের অপরিমিত পরিচালনা 

অবৈধ যন্ত্রপ, পরে কোন বালক গায়ক কিন্বা 
চিত্রকর হইবে এই বলিয়া তাহার অপরাপর 

ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা উপেক্ষা করিয়া কেবল শ্রবণ 

বা দর্শনেক্দিরের অস্বাভাবিক পরিচালনা অনুচিত। 

বালকদিগের বয়সের উপর লক্ষ্য রাখিয়া ইন্দটরিয়- 

সাধনার চেষ্টা করা উচিত। পঞ্চম বর্ধীয় শিশুর 

পক্ষে যে রূপ ইন্দ্রিয় সাধনার প্রয়োজন, তদধিক 

বয়স্ক বালকের পক্ষে তাদৃশ ইন্দ্রিয় সাধনা আবশ্যক 

না হইতে পারে। স্ুল বিষয় ছাড়িয় ক্রমশঃ 

সৃক্ষাবিষয়ের অবতারণা করা উচিত । ইন্দ্রিয়সাধনই 

অবথোচিত 

ইন্জিয় সাধনার 

বিপত্তি। 



১৮৪ 

শৈশবাবস্থায় 

জ্ঞানেজ্রিয়ের 
যত্বু ও 

ততাবধান 

আবশ্টীক 

বুনিনিজানা। 1 

কী: উদ্দেশ নহে। তদ্দারা টানি চিনে 

শক্তির উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার প্ররূত উদ্দেশ্য । 
আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্িয়গুলি (চক্ষু, কণ, 

নাসিকা জিহবা, ত্বক) জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। 

ইহ্াদিগের সাহায্যেই শিশুদিগের মানসিক জীবন 
পুষ্টিলাভ করে। অতএব শিক্ষাকাধ্যের সৌক- 
ধ্যের জন্য তাহাদের যু ও তন্বাবধান বিশেষ 

প্রয়োজনীয় | মানবজীবনে, বাল্যাবস্থায়ই জ্ঞানে- 

ন্্িয়ের কার্যকারিতা বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। 

স্থলজগত্ড লইয়াই বালকের ন্যস্ত ; জ্ঞানেন্দরিয়ের 
উৎকর্ষ ব্যতিরেকে বহির্জগতের জ্ঞানলাভ অসম্ভব । 

অতএব বালকদিগের জ্ঞানেন্দরিয় গুলির প্রতি দুষ্ট 
রাখা শিক্ষক ও অভিভাবকদিগের বিশেষ কর্তব্য ) 

আমাদিগের জ্ঞানেন্দিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণ 

অত্যন্ত স্বকুমার ; তজ্জন্য অতি সামানা কারণেই 

তাহাদের অনিষ্ট হইতে পারে। অনুপযোগী 
আলোক ও পুস্তকের অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঘন- 

সন্গিবিষ্ট অক্ষরের দ্বারা চক্ষুর অনিষ্ট সাধন হইতে 

পারে। অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালা লইয়া গ্রন্থন, 

কার্ডবোর্ডের উপর ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া আকৃ- 



তফ্টম অধ্যায় । 

ত্যাদি অঙ্কন, শিশুদিগের পক্ষে অনুপযোগী । 

যাহাতে পেশী সঞ্চালক স্সায়ুর উপর অত্রাদ্যম জনিত 

আঘাত না পড়ে তাহারও প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। যাহাতে শিশুর] জ্ঞানেন্টরিয়গুলি সহজে 
€ অনায়াসে পরিচালনা করিবার শ্রযোগ পায় 

তাহার ব্যবস্থা করা শিক্ষকের বিশেষ কর্তব্য । 

অঙ্গবৈকল। বশতঃ শিশুদিগকে অনেক সময়ে 

হীনবুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। শিশুদিগের মধ্যে 

দশনেন্দিয় ও আবণেন্দিয়ের দোষ প্রায়ই দেখা 

যায়। বালকের নাসিক] দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়! 

যথারীতি সাধন করিতে অক্ষম হইলে জ্ঞানো- 

পাজ্জননে তআনেক ব্যাঘাত ঘটে | হতনেক বালক রং 

চিনিতে পারেনা ; কিন্তু এই সকল দোষ সহজে 

লক্ষিত হয় না। 

আন্দাদন সন্গন্দে ও নান] প্রকার রুচিবিরুদ্ধ 

প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য বালকদিগের মধ্যে দেখা যায়। 
অনেক বালক কালি, খড়ি, সাবান এমন কি ছোট 

ছোট পোকা, শামুক খাইতে বিশেষ গ্রীতি বোধ 

করে। এই কদভাস ন্দাস্থাহানিকর এবং ইহা! হইতে 

অনেক সময় বিশেষ বিশেষ রোগের উত্পত্তি হয়। 

১৮৫ 

শৈশবাবস্থায় 
জ্ঞানেজ্িয়ের 
যত্বু ও তত্বাব- 
ধান আবশ্যক 



স্মৃতিশক্জির 

শ্রারীর বিজ্ঞান 

সম্মত ব্যাখা 

নবম অধ্যায় । 

প্রথম পরিচ্ছেদ। 
,.. স্মৃতি_(0067107)) 

পুর্বজাত ঘটনা গুলির পুনরুৎপাদন মস্তিকের 
কার্ধা। কোন বিষয়ের উপলব্ধি মস্তিষ্কের স্নায়বিক 

ক্রিয়ার সাহাযোই সম্ভবপর মস্তিদের সায়বিক 

ক্রিয়া না হইলে চেতনা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসে। 

পুর্ববচ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎপাদন মন্তিষ্ষের স্নায়বিক 

ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। অতএব কোন বিষয় 

স্মতিপটে পুনরানয়ন করিতে হইলে যে সকল 
মস্তি্ান্তর্গত স্নায়বিক ক্রিয়া দ্বারা এ বিষয়টির 

প্রথমে উপলব্ধি হইয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি 
প্রয়োজন। স্নায়বিক ক্রিয়ায় পুনরাবৃত্তি “অভ্যাসের” 

নিয়মের অধীন। আমরা পূর্বেবে বলিয়াছি অভ্যা- 

সের দ্বারা আমাদের পুর্ববজাত ক্রিয়াগুলি সহজ 
হইয়া ঠাড়ায়। যে স্নায়বিক ক্রিয়ার সাহায্যে 

আমাদের কোন বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছে 
অভ্যাসের সাহায্যে তাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভবপর | 
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অনেক সময়ে এইরূপ হয় যে আনরা অনেক চেষ্টা 
করিয়াও কোন একটা বিষয় স্মরণ করিতে পারি- 

তেছিনা; কিন্তু কোন সময়ে অতকিত ভাবে এ 

বিষয়টা আবার আমার চিন্তাকাশে উদিত হইল। 

অতএব যখন বলা যায় কোন একটা অতীত ঘটনা 

ভুলিয়৷ গিরাছি তাহার অর্থ ইহা নয় যে এ বিষয়টা 

আমার মন হইতে অপস্থত হইয়াছে। তাহার গুঢ় অর্থ 
এই যে আমি তাহা স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে 

পারিতেছি নী। ঘটনাটা যদিও উপস্থিত নাই বটে 

কিন্তু তাহার প্রৃতিচ্ছায়া আমার স্মৃতির কোন গু 

স্থানে লুক্কারিত আছে % অনুকুল স্নায়বিক ক্রিয়া 

উপস্থিত হইলে এ প্রতিচ্ছায়াটি আবার আমার 

স্মৃতিপটে উদিত হয় । 

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া ও 

পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া 

(19017061965 ৮0701104205) 

ইন্দিয় গ্রাহ্থ বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া হইতে 

তাহার পরোক্ষ প্রতিচছাযা বিভিন্ন। প্রত্যক্ষ 

্গ এ বরে মতান্তর আছে। তাহা পরে (বিবৃত হইবে। 

১৮৭ 
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প্রত্যক্ষ প্রতি- 

চ্ছায়া ও 

গরোক্ষ 

প্রতিচ্ছায়া। 

স্মৃতি কাহাকে 

বলে? 

মনোবিজ্ঞান । 

প্রতিচ্ছায়ার উপস্থিত বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 

আছে। তজ্জন্য তাহার সংস্কার পরিক্ষ/ট, কিন্ত 

পরোক্ষ গ্রতিচ্ছায়ার উপস্থিত বস্তুর সহিত সাক্ষাৎ 

মন্বন্ধ না থাকায় তাহার সংস্কার অপরিস্ফ,ট। 

প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া প্রায়শঃ উচ্ছা সাপেক্ষ, পরোক্ষ 

প্রতিচ্ছায়া সাধারণতঃ ইচ্ছা নিরপেক্ষ। প্রতাক্ষ 

প্রতিচ্ছায়া ইন্দিয়-সন্নিকৃষ্ট বন্তুসপ্াত সংস্কার । 

পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া জাত-সংস্কারের পুনরাবির্ভাব । 

প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছায়া সময়ান্তরে যখন পুনরু- 

দিত হয় তখনই তাহাকে পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়া বল! 

যায়। এই পরোক্ষ প্রতিচ্ছায়াই স্মৃতিশক্তির 
উপাদান | অতএব স্মৃতি ব্যাপারে প্রত্যক্ষজ্ঞান-গ্রহণ 

ও ভাহার পুনরুণ্ভাবন এই দুইটা ক্রিয়ার স্ুস্পঞ্ট 
প্রতীতি হইতেছে। 

কিন্তু এতদুভয়ের মধো আর একটী অবস্থা 

আছে তাহার নাম ধারণা । উল্লিখিত অবস্থাত্রয়ের 
সশ্মিলনে স্মৃতি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। যখন মন 

কোন বিষয় গ্রহণ করে, ধারণা করে এবং পরে তাহা 
পুনরুৎথাপন করে তখন স্মৃতির কার্ধ্য লক্ষিত হয়। 

স্ৃতি মানসিক ইন্দ্রিয় নহে, ইহা! একাগ্রতার হ্যায় 



নবম অধ্যায়। ১৮৭ 

মনের একটা ধর্ম্ম। সাঁধারণতঃ ধারণা ও পুনরুথা- 

পন মনের এই ছুই ব্যাপারকে স্মৃতি বলে। ইহ! 

বাত্তীত স্মৃতি ক্রিয়ার আর একটি উৎপাদক আছে 
যাহাকে পরিচয়” বলে | ইহা পরে আলোচিত 

হইয়াছে। স্মৃতির ধারণাবস্থায় সংস্কার-গুলি সকল 

সময় জাগরিত থাকে না। চেষ্টা করিয়া তাহা- 
দিগকে পুন্রুতথাপিত করিতে হয়। 

ছুই প্রকারের স্মৃতি ক্রিয়া লক্ষিত হয়। প্রথম, 

স্মৃতি পথে উদ্দিত হওয়া বা মনে পড়া, দ্বিতীয়, 

স্মরণ করা বা মনে করা । প্রথম ক্রিয়াটা প্রায় 

অনৈচ্ছিক বা অনায়াস সাধ্য, দ্বিতীয় শ্বৈচ্ছিক বা 
চেষ্টা সাপেক্ষ । বিগ্ভালয়ে শিক্ষা এরূপভাবে 

দেওয়া উচিত যাহাতে অধিগত বিষয় অনায়াসে 

ৰা চেষ্টা সহকারে স্মৃতি-পথারূট হয়। ্ 

পুনরুখাপন অনেক পরিমাণে বিষয়-গ্রহণের 

তারতম্যের উপর নিভ'র করে। 

স্মরণানুকুল কতিপয় নিয়ম। 

ইহা নিম্ন লিখিত আবস্থার উপর নির্ভর করে। 

প্রথম, সংস্কারের তাৎকালিক বলাবল। দৈনন্দিন 

(1) সংস্কারের 
গভীরতা । 
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(4) সংস্কারের 

তাৎকালিক 

বলাবল। 

(9) আলোচনার 

পৌনংপুনা 

(9 তাংকা'লক 

নানসিক শক্ছি 

মনোবিচ্তান । 

সাধারণ ঘটনাগুলি আমাদিগের মনের উপর তাদৃশ 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা কিন্তু একটা বিশেষ 
ঘটনা যেমন__ইন্স্পেক্টর মহোদয়ের পরিদর্শন-_- 

মনে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া গাকে। 

পরোক্ষ প্রতিচ্ছারা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছারা 

অধিকতর প্রভাবশালিনী, অতএব শিক্ষকের কর্তব্য 

যে, তিনি কেবল বর্ণনা ছারা শিক্ষা। না দরিয়া গ্রাকৃত 

বস্তু সাহায্যে শিক্ষা দেন। 

পাঠের কেবল আলোচনা তাদুশ ফলদায়ক নহে 
তাহার পুনঃপুনঃ আলোচনা হগুয়া উচিত। 

কোনও পাঠের সাপ্তাহিক পুনরালোচনী-তৎ- 

সন্ধঙ্গীর মাসিক পুনরালোচনা হপেক্ষা অধিক 

কল প্রদ । 

আমাদের মনের তেজ সকল সময় সমান 

থাকেনা, সেই জন্য মন সকল সমঝ সমভাবে বিষয় 

গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। বালাবস্থায় আমাদিগের 

মন সাতিশয় সতেজ : সেইজন্য বালাকালের 

সংস্কারগুলি স্মৃতি পটে বহুদিন পরান্ত আস্কিত 

থাকে । মানসিক তেজন্দিতা শারীরিক তেজস্বিতার 

উপর নির্ভর করে। 



নবম অধ্যায়। 

ভাবসংহতির শরীর-তত্বমূলক বাখ্যা এই যে, যে 

সকল শিরার পুনঃ পুনঃ সমসাময়িক কাধ্য হয় 

তাহাদের পুনরুত্তেজনাও যুগপৎ হইয়া থাকে। 

চিন্তা সংহতি দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান 

ঞুলি পরম্পর সম্মিলিত হয়। আমরা আমাদের 

চিন্তা-সংহতির দাস। দ্রশ্চিন্তা, রলেশকর স্মৃতি, 

হষ্ট অভিমদ্ধিগুলি যাহা একবার চিন্তপটে অস্কিত 

ভইরাছে তাহার দাগ মুছাইয়া ফেলা অসম্ভব । 

তাহারা সকলেই আমার শ্ুচিন্তা ও সুখকর স্ত্তির 

সহিত অচ্ছেদা সুরে গ্রথিত আছে এবং আমার 

চিন্তা এবাহের অংশী হইয়া দাঁড়াইরাছে। আমরা 

তাহাদিগকে মন হইতে দূর করিবার যতই চেষ্টা 
কবি না কেন. একসময়ে না একসময়ে অতঞ্কিত- 

ভাবে তাহারা অআশ্ভ-গ্রহাদির শ্যার চিন্তাকাশে 

উদ্দিত হইবে। যেসকল যুবক মনে করেন থে 

বয়স হইলে ধন্ম কর্ম ও শুভ চিন্তা করিব, এখন 

কিছুকাল মধুর যৌবন-স্থখ উপভোগ করিয়া লই 
তাহারা নিজের ভবিষাৎকে বন্ধক দিয়া ফেলিতে- 

ছেন। দুর্দমনীয় সাযুমণ্ল তাহাদের পূর্ব স্মৃতি 
নিশ্চিত জাগাইয়া দ্রিবে। অশুভ চিন্তার আক্রমণ 

১৯১ 

(11) ভাব 

সংহতি 
48559018007) 

001062%5 



ভাবসংহতি 

-. লইয়াই 
স্বৃতি গঠিত 

হইয়াছে । 

ভাব সংহতির 

নিয়মাবলী । 

মনোবিজ্ঞান । 

হইতে নিজেকে অন্ততঃ কিঞ্িৎ পরিমাণে রক্ষা 

করিতে হইলে এগ্রকার সৎচিন্তা-সংহতি স্ষ্টি 

করিতে হইবে বাহার সহিত ছুশ্চিন্তার কোন 

প্রকার সংস্রব নাই। , তথাপি পূর্ববজাত চিন্তা- 

ংহতি হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাইবার কোন 

উপায় নাই । 

ভাবসংহতির এই অপ্রতিহত শক্তি দোষাবত 

নহে। চিন্তাসংহতির নিয়মাবলীর কোন দোষ 

নাই। কারণ চিন্তাসংহতির শক্তি লইয়াই স্মৃতি 

গঠিত হইয়াছে । তবে চিন্তয়িতব্য বিষয় সম্বন্ধে 

বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন । মনে এ প্রকার 

চিন্তার স্থান দেওয়া উচিত নহে বাহার জন্য 

আমাকে পরে অনুতপ্ত হইতে হইবে । 

ভাবসংহতি € 455০০00110৩) 

ভাবসংহতি ছুইটা নিয়মের অধীন, প্রথম সাদৃশ্য, 

দ্বিতীর সামীপায । কোন বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, 

তৎসম্পকীয় সদৃশ ঘটনা-বলীর সাহায্যে স্মরণীয় 
বিষধর মনে উদিত হইতে পারে। নাম আরবণেই 

পুর্বব পরিচিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি কখন কখন মনে 



নবম অধ্যায়। 
নি ৬৬ 

১৯৩ 

না আসিতে পারে। কিন্তু তাহার চিত্র দেখিলে 

অন্যান্থ পরিচিত ব্যক্তির মানসিক প্রতিকৃতি 

সহিত ইহারও প্রতিকৃতি মনে সমুদিত হয় ; তদনন্তর 

উপস্থিত চিত্রের সহিত সেই পরিচিত ব্যক্তির 

প্রতিকৃতির সাদৃশ্য থাকায় তাহাকে মনে 

পড়ে। ইহা চিন্তা সংহতি সন্বন্ধীয় সাদৃশ্য ঘটিত 
নিয়মের দৃষ্টান্ত । % 

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত যেমন প্রতিরুতি আমাদিগের 
মনে ভাসমান হয় তদানুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয় 

আমাদের মনে পড়ে; যেমন কোন্ স্থানে কিংবা 

কোন্ সময় বা কি সূত্রে তাহার সহিত পরিচয় 
হইয়াছিল ইত্যাদি। এই প্রকারের স্মৃতি সাদৃশ্য 
ঘটিত নিয়মের অন্তনিবিষ্ট নহে। ইহা সান্নিধ্য 

প্রযুক্তই হইয়া থাকে। 

* শারীর-বিজ্ঞীন-বিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ চিস্তাসংহতির 

অস্তিত্ব হ্বীকার করেন না। যাহাকে চিন্তা সংহতি বলা যায় তাহারা 

উহার “ন্তায়বিক সংহতি” আখ্যা দিয়া থাকেন। ডীহাদের মতা- 

মত এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বমিত হইয়াছে । 

১৩ 

সাদৃন্য। 
(517011900) 

সামীগ্য। 
(০০7018015) 



১৬৪ 

বৈপরীত্য । 

(০0705851) 

মনোবিজ্ঞান। 

এতন্ছার। স্প্ই পরমার হইছে যে, 

আমাদিগের ভাবসংহতি পরস্পর স্বতন্ত্র নহে, 

সামীপ্য বা সাদৃশ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট । সামীপ্য সম্বন্ধ 
ছুই জাতীয়--সাময়িক ও প্রাদেশিক। যে সকল 

বিষয় এক স্থানে সংঘটিত হয় সেগুলি প্রাদেশিক 

সামীপ্যের অন্তর্গত। অনুক্রমিক ঘটনাগুলি 

সাময়িক সামীপ্যের অধীন । কার্য্য কারণ সন্বন্ধও 

এই সাময়িক সামীপ্যের দৃষ্টান্ত । আমার জন্ম 
স্থানের কথা মনে হইলেই তত্রত্য স্কুল, বেড়াইবার 

মাঠ, ফেঁশন, বাজার সকলই ক্রমশঃ স্মৃতিপটে 

উদ্দিত হয়। ইহা প্রাদেশিক সামীপ্যের দৃষীন্ত। 
চিন্তাসংহতি সম্বন্ধে কেহ কেহ বৈপরীত্য নামক 

স্বতন্ত্র নিয়মের অবতারণা করেন। কিন্তু সুক্মনভাবে 

বিবেচনা করিলে ইহা সাদৃশ্য নিয়মের অন্তর্গত 
বলিয়া প্রতীতি হয়। 

সামীপ্য, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য এই তিনটা 

নিয়মের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটা অধিকতর 

কার্যকারী । 

১। কোন একটা পদার্থের সহিত তাহার 

নামের সম্বন্ধ আছে। পদার্থের সহিত নামের অচ্ছেগ্চ 
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সম্বন্ধ আছে বনিয়াই ব বালকেরা পদার্থ টির 
তাহার নাম স্মরণ করিতে পারে। দার্শনিকেরা 

নাম ও নামীর অভেদ কল্পানা করিয়া থাকেন। 

পদার্থ ও তাহার নাম যুগপৎ জানিলে পদার্থ দেখি- 

লেই তাহার নাম মনে পড়িবে । অতএব শিক্ষ- 

কেরা বস্তু বা উদাহরণ দেখাইয়া পরিভাষা শিক্ষা 

দিবেন । 

২। শিক্ষক মহাশয় আদেশানুযায়ী কাধ্য 

সাধনের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। এই 

উপায়েই আদেশ ও কার্য্যের মধো সামীপ্য সম্বন্ধ 

সংস্থাপিত হইবে। 

৩। বর্ণমাল। কিংবা নামতা-শিক্ষা সামীপ্য 

নিয়মের আর একটা উদ্াহরণ। 

১। রঙের জ্ঞান--সাদৃশ্য নিয়মের দ্বারাই 
রঙের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । যথা হরিদ্রা দেখিয়াই 

হরিদ্রাবর্ণের জ্ঞান, রক্ত দেখিয়াই রক্ত বর্ণের জান 

ইত্যাদি। 

২। সাদৃশ্য নিয়মের সাহায্যে আমরা দৃষ্টান্ত 
হইতে সাধারণ সূত্রে উপনীত হই। যথা জল, 

রা 

শিক্ষকতা সম্বদ্ধে 
এসামীপ্যা 

নিয়মের কার্ধা- 

কারিতা। 

সাদৃশ্ঠ নিয়মের 
প্রয়োগ 



১৯৬ 
৬১৩০৮৩৬৬০৬৯ 

সাদৃষ্ঠ ও 
সানীপ্য নিরষের 

যৌগিক ক্রিয়া। 

তা 

ুগ্ধ ভা ডি রা সাধারণ রানি লক্ষা 
করিয়৷ তরল পদার্থের পরিভাষা নির্দেশ করি। 

৩। ঘটনার সামঞ্জস্য বশতঃ তাহার তারিখ 

মনে থাকে এবং তারিখের সামগ্তস্য বশত: ঘটন। 

মনে থাকে যথা 

১৮৩৭-_ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক | 

১৮৫৭-_সিপাহী যুদ্ধ। 

১৮৮৭__ভিক্টোরিয়া জুবিলি । 
১৮৯৭-_ডায়মণ্ড জুবিলি । 

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্ট বুঝিতে পারিলে 
মনে এক প্রকার আনন্দ হয়। মনের এই অবস্থা 

সদৃশ বস্ত গুলিকে স্মৃতি পটে এক সূত্রে গীঁথিয়া 
রাখিতে বিশেষ অনুকূল । কোন একটা বালক সম্মুখে 

উপস্থিত হইয়াছে তাহার নাম মনে পড়িতেছেনা, 

এরূপ অবস্থায় হাজিরা-বহির নামের তালিক। 

স্মরণ করিতে করিতে [সামীপ্য ] বালকদিগের 

আকৃতি শিক্ষকের মনে পড়িতে লাগিল (সামীপ্য)। 

উপস্থিত বালকের আকৃতির সহিত স্মর্য্যমাঁণ 

বালকের আকুতি-সাদৃশ্যে ইহার নাম স্মৃতি পথে 
উদিত হইল ( সাদৃশ্য )। 
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সামীপ্য নিয়মানুসারে মানসিক শক্তির বিশেষ 

কোন উৎকর্ষ সাধন হয়না, সাদৃশ্য নিয়ম দ্বারা উহা 

সাধিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত নিয়মে বালক- 

দ্রিগকে প্রত্যেক পদার্থের ,গুণ নির্বাচন করিতে 

হয়। পরে তাহাদের সদৃশ গুণ-নিচয় স্থিরীকৃত 

হয়। এতন্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি শক্তি ও 

বিচার শক্তির অনুশীলন হয়। সামীপা নিয়মে 

মনের উচ্চতর শক্তিগুলির পরিচালনা হয় না, 

কেবল স্মরণ শক্তিরই অভ্যাস হয়। 

নূতন জ্ঞানার্জনের নিয়মাবলী । 

ূর্বচ্ানের সহিত নূতন জ্ঞানের সংশ্রব 

না থাকিলে নৃতন বিষয়ের উপলব্ধি হওয়া! স্থকঠিন। 

এই মম্বন্ধ সাদৃশ্য নিয়মাধীন হইলে অধিকতর 

ফলদায়ক হয়। সেইজন্য বালকদিগের পূর্ববজ্ঞান 

অনুসন্ধান করিয়া উপস্থাপিত বিষয়ের সহিত কি 

সাদৃশ্য আছে তাহা বালকদিগের নিকট হইতে 

আদায় করিয়া লওয়া উচিত। “ভাত হইতে 

অজ্ঞাত” এই সুত্রটা সাদৃশ্য নিয়মের পোষকতা 

করিতেছে । অপটু শিক্ষকেরা সামীপ্য নিয়মের 

১৯৭ 
 এমভাপিশাপ৯০১০৩১০, 

মামীপ্য ও 

সাঘৃষ্ত নিয়ষের 
মধ্যে কোন্টি 

শিক্ষাদান 

বিষয়ে প্রয়ো- 
জনীয় ও মান- 
সিক শক্তির 

সম্বর্ধনকারী ? 

প্রথম-_পূর্ববলন্ধ 

জ্ঞানের সহিত 

নূতন জ্ঞানের 

সঙ্গতি। 



১৯৮ 

ফু. 

দ্বিতীয় _স্ি- 
লনের 

পৌনংপুন্য। 

ভৃতীয়_সন্মি- 
লনের প্রাখরধ্য | 

চি 

চুর্২-মান- 
নিক অবস্থার 
ভারত্য। 

... মনোবিজ্ঞান | 

সাহায্য গ্রহণ করেন কিনতু উনি 

নিয়মানুসারে কার্ধা করেন। 

সশ্মিলনের পৌনঃ-পুন্যে ভাব-গ্রহণ স্থুগম 
হয়। বিশেষতঃ যে জ্ঞান সামীপ্য নিয়মের অধীন 

তাহার অর্জনে পৌনঃপুনিকতার প্রয়োজন । 

সম্মিলনের প্রারধ্য যত অধিক হয় সংস্কার 

ততই প্রগাট হয়। সেইজন্যই পেষ্টালজি বলিয়া- 

ছেন যে, বাচনিক শিক্ষা অপেক্ষা বস্তুসাহাযো 

শিক্ষা অধিকতর ফলবতী । সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহা জ্ঞান 

সমান নহে। কোন কোন ইন্জ্রিয়গ্রাহা জ্ঞান 

অপরাপর ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়- 

গ্রাহী। শ্রবগেক্দ্রিয় দ্বারা অজ্জিত জ্ঞান অপেক্ষা 

দর্শনেক্দ্িয়-জনিত জ্ঞান দৃঢ়তর। সেইজন্য বানান 
শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষক মৌখিক শিক্ষা না দিয়া 

ব্লাকবোর্ড সাহায্যে শিক্ষা দিবেন । 

বালকদ্দিগের তাৎকালিক মানসিক অবস্থার 

উপর জ্ঞানার্জনের নুযুনাধিক্য নির্ভর করে । কোন 

আকস্মিক কারণ বশতঃ বালকদিগের মনশ্চাঞ্চল্য 

উপস্থিত হইলে তৎকারণাপসারণের চেষ্টা করা 



নবন অধ্যায় । 

কর্তৃব্য। যদ্যপি সেই চাঞ্চল্য প্রকৃতিগত হয় তাহা 

হইলে শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা আবশ্বুক | 

পুরববজ্ঞাত বিষয়ের পুনরুৎপাদনানুকূল মন্তি- 
ছ্বের উপাদান সকলের সয়ান নহে। মস্তিষ্কের 

উপাদানের তারতমা লইয়া নিন্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ 

করিতে পারা যায়। 

প্রথম--মেধাবী বালক-_যে শীঘ্র ভাব গ্রহণে 
ও সম্পূর্ণরূপে ধারণে এবং অনায়াসে পুনরুদ্বোধনে 

সমর্থ। ০? বেগচেরা 

দ্বিতীয়-_-তীক্ষুবুদ্ধি বালক-_-যে সহজে তাব 

গ্রহণে সমর্থ কিন্তু তাহা ধারণে স্থপটু নহে। ০. 

বেগবেগা। 

তৃতীয়-__পরিশ্রমী বালক-_যে কষ্ট করিয়া 

ভাব গ্রহণ করে, দৃঢ়তাবে ধারণা করে এবং ধীরে ধীরে 
নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ ০. চেরচেরা। 

চতুর্২__মন্দমেধা বালক--যে কউ করিয়া 

ভাব গ্রহণ করে, কষ্ট করিয়া তাহার ধারণা করে 
এবং কষ্ট করিয়া তাহা প্রকাশ করে 0? চেরবেগা। 

১৯৯ 
১৮১৫১৫৯৪২৫১ ০৬৩১ত০০ ৩৯ ১০১৭৯৪ 

বিভিন্ন শ্রেনীয় 

স্থৃতি শকিন্ন 
উদাহরণ। 



মনোবিজ্ঞান । 

ক্যাণ্ট সাহেব স্মৃতিশক্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। 

১ম- যান্ত্রিক বা অযৌক্তিক স্মৃতিশক্তি ; ইহা 

সামীপ্য নিয়মানুসারে চুলিত। 

২য় কৌশল সমুদিত প্রৃতিশক্তি (770৩- 

701109 5১50৫] )) যেমন, আকামাবৈধনস্তকাঃ 

বলিলে আষাঢ়, কাণ্তিক, মাঘ ও বৈশাখ অনন্ত 

ফল দায়ক এই অর্থ বুঝায় । 

ওয় যৌন্তিকন্মৃতি শক্তি, যাহা সাদৃশ্য নিয়মানু- 

সারে নিয়ন্ত্রিত। 

কঠস্থকরণ 

সম্বন্ধে কোন্ 
প্রথম-_প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের 

কোন্ বিষয়ের স্থিরীকরণ। অপ্রয়োজনীয় বিষয় দ্বারা স্মৃতিশক্তি 

প্রতি ল্য রাখা ভারগ্রস্ত করা উচিত নয়। 
উচিত ? 

দ্বিতীয়__স্মরণীয় বিষয়গুলির শ্রেণী বিভাগ 

করণ। অর্থাৎ নবাজ্জিত ভ্ঞান পূর্ববলব্দ কোন্- 

জ্ঞানের অন্তর্গত তাহার নির্দেশ করণ। 

তৃতীয়_-স্মৃতি-সাধনোপযোগী সময়; মন 

যাহাতে বিষয়গুলি সম]গ্রূপে আয়ত্ত করিতে পারে 

তাহার সময় দেওয়া উচিত, নচেৎ নবাজ্জিত জ্ঞান 
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২০১ 

দ্বারা রা পূর্বক জান বিদুরিত হওয়ার সম্ভাবনা । 
ভাববৌধ-সহকৃত অভ্যাসই প্রশস্ত । 

১মযে সকল বিষয় স্বয়ং কোন অর্থব্যপ্ক 

নহে যথা_এতিহাসিক তারিখ, সাধারণ-নিয়ম- 

বহির্ভত বর্ণ-বিস্যাগ ইত্যাদি । 

য়-_মনোরম বাক্যাবলী | 

৩য় গণিত শাস্সের সূত্রসমূহ ; কারণ, সুত্রগুলি 

অতি সংক্ষেপে ও সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা ভাব প্রকাশ 

করে। 

ধর্থ_পরিভাষা_-বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি 

কস্থ করা উচিত। | 

প্রথমতঃ, বালকদিগের উপস্থাপিত বিষয়গুলি 

পুঙ্যানুপুঙ্বরূপে দেখা উচিত। পরে, তাহাদিগের 

গুণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ 

শ্রেণীর অন্তনিবিষ্ট করা উচিত। তদনন্তর, সংশ্লেষণ 

ক্রিয়াদ্ধারা সাধারণ সূত্র নির্দেশ করিতে হইবে ; 
অবশেষে অধিগত সুত্রটা কণ্স্থ করা উচিত। 
ব্যাকরণের ব্যতিক্রম বা বিশেষ নিয়ম, ভৌগোলিক 

ংজ্ঞা ইত্যাদি কণ্স্থ করা বিশেষ আবশ্যক নহে। 

কোন্ কোন্ 

বিষয় 
কণ্ঠস্থ করিতে 

হইবে? 

কণ্ঠস্থ করণ 
বিষয়ে 

সাবধানতা । 



২০২ 

স্থৃতি শক্তির 
বিষ্কাশ। 

মনোবিজ্ঞান । 

কিন্তু বালকের কোন বিষয়ই না বুৰিয়া 
কণ্ঠস্থ করিবেনা এরূপ নহে, কেননা শৈশবে 

বিচার শক্তির অল্পই বিকাশ হইয়া থাকে, 
স্ৃতরাং, তাহার! সকল বিষুয় বিচার পূর্বক শিখিতে 

সমর্থ নহে। বাল্যকালই স্মৃতিশক্তি বিকাশের 

প্রকৃউ সময়। সেই সময়ে ইহার অনুশীলন ন! 

করিলে পরে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা । 

বালকদিগের স্বৃতিশক্তির বিকাশ তাহাদের 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিকাশের উপর নির্ভর করে। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ধারণা মনে যেমন দৃঢ়ভাবে যত 

অঙ্কিত হইতে থাকে, স্মৃতিশক্তিও তৎসঙ্গে বিকাশ 

প্রাপ্ত হয়। ঘটার ভিতর হাত দিয়া শিশু দেখিল 

তাহাতে কিছুই নাই। কিন্ত এ ধারণ! তাহার 

মনে না থাকায় সে আবার ঘটার ভিতর হাত দেয়। 

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ঘটার ভিতর 

কিছুই নাই, ইহা! সে মনে রাখিতে পারিতেছেনা। 

বালকের যখন কোন বিষয় জানিবার জন্য 

ওঁতন্থক্য প্রকাশ করে তখন তাহাদের পুনরুৎপাদন- 

কারিণী কল্পনাশক্তির কার্য্য দেখা যায়। অভি- 

জ্ঞতার বৃদ্ধির সহিত মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি 



নবম অধ্যায় । 

দৃঢ় হয় এবং নানাজাতীয় চিন্তা-সংহতি গঠিত হয়। 
বাচনিক ভাষার অর্থজ্ঞান যত বদ্ধিত হইতে থাকে, 

পিভাঁ, মাতা ও ধাত্রীর সহিত কথা-বার্তায় মানসিক 

প্রতিচ্ছায়া গুলি তত পুষ্টি লাভ করে এবং 

বার বার মনে উদিত হয়। যেমন, যদি কেহ 

শিশুকে বলে যে এ “মিউ” আসিতেছে, শিশু 

অমনি বিড়ালের বিষয় ভাবিতে পারে। 

শিশু জীবনে সামীপ্যগত চিস্তাসংহুতি সাদৃশ্য- 

গত চিন্তা সংহতি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকারী 

ও তাহার অগ্রগামী । 

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিশুর আনুরক্তি যতই বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয় তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংখ্যাও 

তত বদ্ধিত হয়। এবং তৎসঙ্গে তাহার স্মৃতি 

শক্তিও উৎকর্ষলাভ করে। শিশুর পূর্ববজীবনের 

ঘটনাবলী পরজীবনের ঘটনাবলীর ভারে স্মৃতি 

গর্ভে লুক্কাধ়িত থাকে । পূর্ববজীবনের কোন ঘটন! 

যদি কোন প্রকারে পরজীবনের কোন ঘটনার 

সহিত সম্বদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে তাহা স্মৃতি- 
পটে দৃভাবে অস্কিত হইয়া! পড়ে। পূর্ববজাত 
শ্ৃতিগুলি পরবর্তী ম্মতির তারে যে লুকায়িত থাকে 



স্থৃতি শক্তির 
ৰিকাশ। 

শ্মৃতি শক্তির 
বৃদ্ধির সীমা । 

২০৪ মনোবিজ্ঞান । 

তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, বৃদ্ধা- 

বস্থায় খন আমরা নূতন ধারণা গ্রহণে অকর্ম্ণ্য 
হইয়া পড় তখন পূর্বব স্মৃতিগুলি পুনরায় 
জাখিয়! উঠে । 

স্মৃতি শক্তির প্রথম বিকাশ যে আমাদের 
জীবনের প্রথমাবস্থায় ঘটে তাহাতে কোন সন্দেহ 

নাই । তবে ইহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কতদিন পর্য্যস্ত 

হয় সে সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন 

দশবসর পধ্যস্ত ইহার বৃদ্ধির সীমা । অপরে 

বলেন মনুষ্যের প্রৌটাবস্থা পর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তির 

বৃদ্ধির সময় আছে; বৃদ্ধাবস্থায় ইহার অবনতি 

প্রকাশ পায়। এই পরস্পর-বিরোধী মতদয়ের 

অনেক দৃষ্টান্ত মনুষ্যজীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। 

যাহা হউক অল্পবয়স্ক বালকদিগের হৃদয়গ্রাহী গল্প 

মনে রাখিবার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল । পক্ষান্তরে 

নীরস বাক্যাবলী আয়ত্ত করিতে বয়স্থ ব্যক্তিদিগেরই 

ক্ষমতা অধিক। 

উপরি উক্ত সমস্যা বিচার করিবার পূর্বে 
জ্ঞানগ্রহণ ও তাহার ধারণা এই ছুই মানসিক 

প্রক্রিয়ার মধ্যে কি প্রভেদ আছে তাহা বুঝিতে 
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হইবে। নূতন জ্ঞান নারে. স্মৃতিশক্তি 

শিশু অপেক্ষা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মানসিক বৃদ্ধির সীষা। 
ক্ষমতা অধিক। কারণ প্রাপ্ু-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের 

স্বৈচ্ছিক মনঃসংযোগের ক্ষমতা অধিক। কিন্ত 
কোন হৃদয়গ্রাহী বিষয় মনে রাখা (ধারণা) ব্যাপারে 

বালকদিগকে উচ্চ স্থান দিতে হইবে । অতএব 

ইহা স্থির করা যাইতে পারে যে বাল্যাবস্থাতেই 

ধারণাশক্তি চরমোৎকর্ষু লাভ করে। এবং 

তৎপরে ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিংশ 

অথব! পঞ্চবিংশ-বর্ষবয়স্ক বাক্তির ধারণা শক্তির 

ন্যুনতা স্বত্বেও তাহাদিগের নৃতন জ্ঞানোপাজ্জনের 
ক্ষমতা অধিক। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ংক্রমের পর 

মনুষ্যের ধারণা শক্তি ও নৃতন জ্ঞানার্জনের শক্তি 

উভয়ই কমিয়] যায়; কিন্তু অনুশীলনের সাহায্যে 

সময়ে সময়ে আমরা এ অবনতির অনেকটা রোধ 

করিতে পারি । 

পূর্বেব অনেকের এই বিশ্বাস ছিল যে স্মৃতি স্থৃতি শক্তির 
শক্তি মনের একটা বৃত্তি, যাহার সাহায্যে স্মরণ সহিত মনের 

ক্রিয়া সাধিত হয়। কিন্তু এই অনুমান যুক্তি- নি 
সিদ্ধ নহে। কারণ, তাহা হইলে আমর! ইচ্ছা 
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আমাদের প্ৃতি- 

শদ্ধি বৃদ্ধি 
হইতে পারে 
কিনা? 

মনোবিজ্ঞান। 

করিলেই স্মরণ করিতে পারিতাম; পৌনঃপুন্ত, 
আধুনিকতা প্রভৃতি ন্মরণামুকুল ব্যবস্থাগুলির 

প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু আমরা দেখিতে 
পাই যে, চিন্তা সংহতির উপর বা স্সায়বিক অবস্থা- 

্তারের উপর স্মৃতি কার্য নির্ভর করে। পৌনঃপুন্য ও 
আধুনিকতা এই সংহতি ব্যাপারে এবং স্সায়বিক 
অবস্থান্তর সংঘটনে বিশেষ সহায়তা করে। 

আমর পূর্বেবেই বলিয়াছি যে, স্মৃতি কার্যে 

দুইটা প্রধান অবস্থা আছে; প্রথম, “মনে রাখা 

(ধারণা), দ্বিতীয় “স্মরণ করা” । “মনে রাখা” মস্তিষ্কের 

স্বাভাৰিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। কিন্ত মস্তি-. 

ক্বের স্বাভাবিক উপাদান বৃদ্ধি সম্বন্ধে যখন আমাদের 

কোন ক্ষমতা নাই তখন মনের সাধারণ “ধারণা” 

শক্তিও আমাদের আয়ন্ত নহে। কিন্তু “স্মরণ করা” 

ভাবের সাহচর্য্যের উপর নির্ভর করে এবং সেই সাহচর্য 

যত অধিক বিভিন্ন উপায়ে ঘটিতে পারে ততই কোন 
বিষয় স্মরণ করিবার অধিকতর সুবিধা হয়। অতএব 

যদিও মনের সাধারণ ধারণা শক্তি বৃদ্ধির কোন 

সম্তাবনা নাই তথাপি কোন একটা বিশেষ বিষয় 

স্মুরণ করিবার অনেক প্রকার স্থযোগ হইতে পারে ; 



নবম অধ্যায় । 

কারণ, ইহা মস্ি্ধ নিহিত রেখার সাহায্যে ঘটিয়া 

থাকে। মনের স্মৃতি শক্তি একটা নহে ; যতগুলি 

বিষয় আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা করি তৎসংশ্লিষ্ট 
-ততগুলি স্মরণশক্তি উৎপন্ন হয়। 

এ বিষয় অন্যরূপেও প্রতীয়মান হইতে পারে। 

কোন ব্যক্তি একটী বিশেষ বিষয় ম্মরণ করিতে 

অপারগ হইলেও অন্য একটা বিষয়, যাহাতে তাহার 

মন আকুষ্ট হইয়াছে তাহা! সহজেই স্মরণ করিতে 

পারে। ইহার কারণ এই যে, সে আমনুরক্তি 

বশতঃ সেই বিষয়টা পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে সর্ববপ্রকারে 

হৃদয়ঙ্গম করে, তজ্জন্য সেই বিষয়ের সহিত তাহার 

নানা প্রকার মানসিক সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। 

অতএব সপ্রমাণ হইল যে, আমাদিগের ধারণা 

শক্তির স্বাভাবিক উপাদান মধ্যবিধ হইলেও 

যাহাতে মন আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন 

নানাপ্রকার সংযৌজক পথ মন্তিক্ষের উপাদানের 

উপর চিহ্িত হইয়াছে, তাহা আমর1 সহজেই স্মরণ 

করিতে পারি। কোন একটা বিশেষ বিষয় 

স্মরণ করিবার ক্ষমতা নানাপ্রকারে সংশ্লিষ্ট 
পদ্ধতির সাহায্যে বৃদ্ধি করিতে পার! ষায়। সেই 

২০৭ 



২০৮ 

শবমাত্রাবর্তন 

বা শাব্দিক 

স্থৃতি ও 
যৌক্কিক স্মৃতি 

মনোবিজ্ঞান 1 

জন্য ক স্মরনীয় কা দি বত 

অধিক উদ্ভাবন করিতে পারেন ততই তিনি সফল- 

কাম হইবেন | 

ছুই প্রকারের স্মৃতি শক্তি আছে; ১ম, শব্দমাত্রা” 

বর্তন (7০০ )। শাব্দিক স্মৃতি শক্তির সাহায্যে 

আমরা কেবল শব্দগুলি মনে করিয়া রাখি, এ 
শব্দের কি অর্থ তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। 

২য__যৌক্তিক স্মৃতি (1২5010109] 0100101 ) 

ইহার সাহায্যে আমরা ধারণা গুলি পুনরুদ্দীপিত 

করিতে পারি। প্রায়ই প্রত্যেক শব্দের এক 

একটা অর্থ আছে। কোন অর্থ জ্ঞানের বিষরী-ভূত 

হইলে তাহার যে ছায়া আমাদিগের মনে পড়ে 

তাহাকে সেই অর্থের “প্রত্যর বলে”। যুক্তিসিদ্ধ 

স্মৃতি শক্তির সাহায্য ধারণা বা প্রতায়-গুলি 

বিধিবদ্ধ ভাবে মনে পড়ে। 

কতকগুলি লোকের শাব্দিক স্মৃতি অত্যন্ত 

বলবর্তী কিন্তু তাহারা বস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছায়া 

বা ধারণ1 মনে পুনরানয়ন করিতে অক্ষম। কাহা- 

রও বস্তর “প্রত্যয়” বা ধারণা গুলি সহজেই স্মৃতি- 

পটে উদ্দিত হয় কিন্তু তাহাদের শাব্দিক স্বৃতি 
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বিতর কেহ কেহ... অন্ন ব্যক্তিদের : 
নাম আদৌ মনে রাধিজে্ণারেন না, কিন্ত 

তাহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা তাহাদের 

মনে অস্কিত হইয়া যায় এবং সহজেই পুনরুদিত 

হ্য়। | 
শিশুরা কবিতা কখস্থ করিতে খুব তৎপর কিন্তু 

কবিতা গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে 

নির্বাক হইয়া থাকে । শাব্দিক স্মৃতি শিশুদিগের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কারণ, তাহাদিগকে 

শব্দ শিখিতে হইবে। বয়োর্দ্ধর সঙ্গে শাব্দিক 

স্বৃতি শক্তির হ্রাস হয় ও যৌক্তিক স্মৃতি শক্তি 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বালকদের যে যৌক্তিক স্ঝুতি 

শক্তি নাই তাহা বলা যায় না। কারণ, 

মাতৃভাঁধা শিখিবার সময় বালকের! যেমন শব্ধ 

শিক্ষা করে তশুসন্ত্ে 'জাহার অর্থও ধারণা করে। 

শিক্ষা প্রণালীর দৌোষেই বালকেরা শব্দের 'অর্থ 

অপেক্ষা কেবল শব্দ গুলি মনে রাখিতে 'অবিশেষ 

চেষ্টা করে। ইতিহাস পাঠ দিবার সময় শিক্ষক 
নিজেই বলেন “২পাতা কি ৪পাতা কগস্থ করিয়া 

আনিবে.।” যে সকঙ্প বালক গ্রস্থকারের বাক্য 
১৪ 

শাক সৃতি 
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শাব্দিক স্মৃতি 
গু 

গতুযুৎগাদক 

অভ্যাস! 

মনোবিজ্ঞান । 

দিন যথাষথ উদ্ধত কিট পারে তি 

তিনি উৎসাহ দেন। উদ্দেশ্ট বিহীন পাঠ দ্বারাও 

আমরা বালকদিগের স্মৃতি বৃথা পরিশ্রান্ত করি। 

পাঠের প্রথমেই ষদি পাঠের উদ্দেশ্য বালকদ্দিগকে 

বলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা চিন্তা করে, 

পাঠের উদ্দে্টের সহিত শিক্ষকের বাক্যাবলীর কি 

সম্বন্ধ তাহা বিচার করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের 

যৌক্তিক স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শাব্দিক 
স্মৃতি স্থাধিনী নহে এবং ব্যবহার-যোগ্যাও হয় না। 

কোন একটা ওষধের উপাদান কিকি তাহা কস্থ 
থাকা সন্তেও আমি সেই ওষধটি সহজে প্রস্থত 
করিতে না পারিতেও পারি । 

শাব্দিক ন্বৃতি-শক্তির সহিত গত্যুতৎ্পাদক 

অভ্যাসের অনেক সাদৃশ্য আছে। অর্থ না জানিয়া 

শব্দ কণ্ঠস্থ করা আর জিহবা ও ওষ্ঠাদি অঙ্গ কি 

প্রকারে সঞ্চালন করিতে পারা যায় তাহা শিক্ষা! 

করা একই। মিঃ ওয়েষ্ট সাহেব বলেন যে না 
বুঝিয়া কবিতা কণ্টস্থ করা আর নৃত্য করিতে 
শিক্ষাকরার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পেশীর সঞ্চালন ব্যতীত 

আর কোন প্রাভেদ নাই। 



নবম অধ্যায়। 

বিজ্ঞান সন্মত বা যৌক্তিক ম্মুতিশক্তি সর্ববা- 
পেক্ষা উত্তম। যদি কোন বিষয় ম্মরণ রাখিবার 

প্রয়োজন হয়, তবে তাহার গুণ বিশ্লেষণ করিয় 

তাহাকে কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তুনিবিষউ করা 
উচিত। তাহার কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করা 

কর্তব্য। কোন্ সাধারণ সূত্রের ইহা বিশেষ 

উদাহরণ তাহা জানা কর্তব্য। এইরূপে কোন 

বিষয় স্মরণ রাখিবার জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়। 

অবলম্বন করি বলিয়া উল্লিখিত প্রকার স্মৃতি 

শক্তিকে “বিজ্ঞান সম্মত' বলা হয়। 

স্মৃতি সহায়ক অনেক প্রকার অযৌক্তিক 
কৌশল আছে, সে সকল কৌশল আয়ন্ত করিতেও 
আয়াস ও সময় লাগে। কিন্তু তাহাও চিন্তা 

তির নিয়মের উপর সংস্থাপিত। যে বিষয়টি 

মনে রাখিতে হইবে তাহা কৌশল ক্রমে এমন 

একটি পরিচিত বিষয়ের সহিত সম্মিলিত করা হয় 

যাহা সহজেই আমাদের মনে উদ্দিত হইতে পারে। 

অনেক সময়ে সেই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া 
আমরা বিফল মনোরথ হই । 

২১১ 
৩২ ত তল 

বিজ্ঞান- 
সম্মত বা 

যোক্তিক ন্ৃতি 
শক্তি। 

অযৌক্তিক বা 
সমু 

দিত স্তুতি 

শক্তি 
1011161011155, 



২১২ 

বাচনিক স্মৃতি 

মনোবিজ্ঞান | 

অতএব যুক্তি-পিদ্ধ স্মৃতি শক্তিই সর্বাপেক্ষা 
ফলপগ্রদা। অর্থ না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে স্মৃতি- 

সহায়ক সংযোজক পথের সংখ্যা অনেক কম হয়, 
কাজে কাজেই আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। 

অর্থ না বুঝিয়া কণ্ঠস্থ করার উপর এত দৌা- 
রোপ করা হইয়াছে যে, অনেকে মনে করিতে পারেন, 

যেন বাক্য কণ্ঠস্থ করা আদৌ উচিত নয়। কিন্তু 

তাহাদিগের মনে রাখা কর্তব্য যে বযোবৃদ্ধির 

মহিত আমাদিগের বাচনিক স্মৃতি অধিকতর 
উপযোগিনী ; তবে কোন বাক্য কণস্থ করিতে হইলে 

কেবল পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারা ফল লাত হয় 

না। বাকাটা সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ করিয়! 

ক্টস্থ কর! উচিত। এবং ইহাও স্মরণ রাখা 

কর্তব্য যে, কেবল অবিকল আবৃন্ভিই সকল সময়ে 

আবশ্যক নর । বিষয়টা কোন্ স্থানে বিবৃত 

হইয়াছে ইহা মনে থাকিলেই যথেষ্ট । 



নবম অধ্যায় । - 

স্মৃতি ও মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরুদ্বোধন। 
€(1151101% 210 60700000102, ) 

ইন্জ্িয়ই আমাদিগের জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। 

ইন্জ্িয়ের সাহায্য আমরা" বস্তুর গুণ, তাহাদিগের 

স্থানীয় সম্বন্ধ, গতি প্রভৃতি নানা প্রকার ধণ্ম জানিতে 

পারি। কিন্তু ইন্দ্িয়ের সাহায্যে বস্তু প্রত্যক্ষ 

হইলেই আমাদিগের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানের সাহাযো মানসিক সংস্কীর হওয়া আবশ্যক 

ও তাহার স্থায়িত্ব প্রয়োজন। কোনও প্রকার 

প্রত্যক্ষজ্ঞান হইলে তাহার প্রতিচ্ছায়। মনে অঙ্কিত 

হইয়া যায়। আমাদের সংস্কার গুলি প্রত্যক্ষ 

বস্ত্র মানসিক প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ । মনের ধারণ! 

২১৩ 

মানসিক ' 
প্রতিচ্ছায়৷ ও 

ইন্জিয়ান্ভুতির 
গুনরুদ্োধন। 

শক্তি আছে বলিয়াই এই প্রকার মানসিক প্রতি- . 

চ্ছায়া সম্ভব। শারীর-বিজ্ঞান মতে মানসিক : 
ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক লায়বিক উত্তেজন| দ্বারা, 

স্নায়ুণ্ডলে এক প্রকার পরিবর্তন ঘটে; যাহার 

ফলে আমাদিগের কার্য গুলি এই স্নায়বিক 

প্রবণতার দ্বারাই চালিত হয়। এই ল্সায়ৰিক 

প্রবণতা বশতঃই অভ্যাস গঠিত হয় । 



নানাজাতীয় 

হবানসিক 

প্রতিচ্ছায় 

মনোবিজ্ঞান। 

বারী স্নায়ুর উত্তেজনা উপস্থিত ন না হওয়া 

সত্বেও মনের পুনরুস্তাবনী কল্পনা শক্তি প্রযুক্ত 
এ সকল স্নায়বিক ক্রিয়ার এবং তাহার আনুষঙ্সিক 

মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবৃত্তি সম্ভব । 

পূর্বেবই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
ম(নসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি গঠিত হয়। যদিও এ 
মানসিক প্রতিচ্ছায়। গুলি সাধারণতঃ দর্শনেজ্রিয়ের 

সাহায্যে গঠিত হয় তথাপি অনেক লোক দেখিতে 

পাওয়। যায় যাহার] শ্রবণ-জনিত ও গতি সন্বস্ীয় 

মানসিক প্রতিচ্ছায়া স্পউরূপে গঠন করিতে 
অধিকতর সমর্থ। বালক দিগের মধ্যে এই প্রকার 

বিশেষত্ব থাকিতে পারে ; শিক্ষকের এ বিষয়ে জ্ঞান 

থাক ও তদনুষায়িনী শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা 

বিশেষ আবশ্যক । 

মানসিক প্রতিচ্ছার গুলি প্রথমতঃ স্থুল ইন্ডিয়া- 

মুভৃতি ও গতি সম্বন্বীয়। এতদ্যতীত ধারণা 
বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায় হওয়াও সম্ভব । পূর্বোক্ত 
স্থল মানসিক প্রতিচ্ছায়া গুলি স্নায়বিক প্রবণতা 

হইতে সম্তৃত। স্মৃতি ব্যাপার তিন প্রকারে ঘটিতে 
পারে। ১ম- স্লায়বিক প্রবণতা প্রযুক্ত (যেমন 



নবম অধ্যায়। 
১৯০১৮৪১০ 

অভ্যাস-জাত কিমা সং [তার দেওয়া, , বাইসিক 
চড়া) ২য়-_পুনরুতপাদনকারিণী কল্পনা শক্তি প্রযুক্ত 

( দর্শন, শ্রবণ ও গতিবিষয়ক ) ৩য় ভাব বিষয়ক 

প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবৃত্তি 

মানসিক-প্রতিচ্ছায়ার পুনরুৎপাদন ও ন্বৃতি 

ক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। ন্ৃতি ক্রিযায় 

ষে কেবল মানসিক প্রতিচ্ছায়া্র পুনরুতপাদন হয় 
তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে আরও একটা ক্রিয়া হয়। 

যে বিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়৷ স্মৃতি পটে পুন- 

রানয়ন করা যায় তাহা! যে “আমার” জীবনের পুর্বব- 

জাত ঘটনাবলীর সহিত সম্বদ্ধ তাহার জ্ঞানও 

মাবশ্যক। অর্থাৎ, এ বিষয়টি অমুক সময়ে অমুক 

অবস্থায় “আমার” জ্ঞান গোচর হইয়াছিল ইহাও 

মনে পড়া চাই। যখন কোন বিষয়ের প্রাসঙ্গিক 

সমস্ত ঘটনা গুলি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তখনই 

সেই বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ স্মৃতি কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। 

কোন বিষয়ের মানসিক প্রতিচ্ছায়ার পুনরাবি9্ভাবের 

সহিভ “চিনিতে পারার” ভাব জড়িত না থাকিলে 

প্রক্কত স্মৃতি ব্যাপার সম্পন্ন হয় না। 

২১৫ 

মানসিক শ্রতি- 
জ্ছায়ার পুনরু- 
ম্বোধন ও 

স্মৃতির মধ্যে 

প্রভেদ। 

«পরিচয় 

স্মৃতির উপাদান 



২১৬ 

পরিচয় + 

পুনরুৎপাঘন 

সস্থৃভি। 

. মনোবিজ্ঞান । 

আমাদের ইহা! মনে রাখা উচিত যে, কখন 

কখন কোন বিষয় পরিচিত মনে হইলেও তাহার 

মানসিক প্রতিচ্ছায়া আমার মনে না উদ্দিত হইতে 

পারে । দেখা যায, আমরা অনেক সময় কোন 

লোককে দেখিয়া “চনি চিনি” মনে করি 

কিন্তু “কখন্” “কোন্ অবস্থায়” তাহাকে দেখিয় 

ছিলাম তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া সম্পূর্ণ মনে 

পুনরুদিত হয় না। পক্ষান্তরে, কখন কখন পূর্ববজাত 

মানসিক প্রতিচ্ছায়া আমাদিগের মনে অসম্বদ্ধ 

ভাবে পুনরুদিত হয় কিন্তু তাহার সহিত “চেনা”র 

ভাব থাকে না; অর্থাৎ, আমার জীবনের পুর্ববজাত 

ঘটনাবলীরমধ্যে তাহার বিশেষ স্থান নির্দেশ করিতে 

অসমর্থ হই। অনেক লেখক একটা গল্প লিখিয়া 

মনে করেন যে, গল্পটি তাহার স্বকপোল-কল্লিত 
কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানিতে পারা 

যায় যে, বহুদিন পূর্বেব তিনি যে গল্পটি পড়িয়া 
ছিলেন, উহাতে কেবল তাহারই পুনরাবৃত্তি 

হইয়াছে। 



নবম অধ্যায়। 

পে 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

চিন্তাসংহতির স্নায়বিক বিবৃতি । 

ইতর প্রাণীদিগের দৈনিক ব্যবহার দেখিলে মানবীয় জভি- 

স্প্উই প্রতীয়মান হইবে যে তাহাদের কার্যাগুলি জার চান 
স্ব স্ব শারীর-বিধান দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্িত। অভি- 

জ্তা দ্বারা তাহাদের ব্যবহারের বিশেষ কিছু পরি- 

বর্তনহয় না। যতই নিম্ন হইতে নিম্মতর শ্রেণীর প্রাণী- 

দিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায় ততই অভিজ্ঞতার 

অভাৰ লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, মনুষ্যজাতির ব্যবহার 

ক্রমাগত তাহাদের অভিজ্ঞত| দ্বারা পরিবন্তিত 

হইতেছে। মনুষ্যজাতির পুর্ববজাত অভিজ্ঞতার প্রভাব 
কোন উপায়ে রক্ষিত হয় বলিয়াই তাহাদের ব্যব- ও সাহার রক্ষণ 

হারের পরিবর্তন সম্ভবপর । মন্তিক্ধ কি প্রকারে (্তি)। 
অভিজ্ঞতার ফল রক্ষা করে তাহাই এই অধ্যায়ের 

আলোচ্য বিষয়। 



টা 

স্মৃতির মনো- 
বৈজানিক 
বিবৃতি। 

পন্তৃতি” সব্বন্ধীর 
যতান্তর-- 

ধারণা-সংহতি 

ৰা চিন্তা-সংহতি 
অমূলক, স্বায়- 
বিক সংহতিই 

স্বৃতি শক্কির 
নিদান 

মনোবিজ্ঞান 1 

 মগোবিজঞানবিগ পণ্ডিতের অনত্টি স সাহায্য 
অনুমান করেন যে অভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণা মনে অব- 

স্থিতি করে। তাহারা আরও অনুমান করেন যে 

একটা বিষয়ের ধারণা! মনে উদ্দিত হইলে ততসংশ্লিষট 
অন্যবিষয়ের ধারণাও সঙ্গে সঙ্গে জাগরিত হয়। 

অর্থাৎ সম-দাময়িক অথবা অনুক্রমিক প্রত্যক্ষ বস্তুর 

ধারণার মধ্যে এমন একটা সংহতি স্থাপিত হয় 
যন্থারা একটা বিষয়ের ধারণা অপর বিষয়ের ধারণাকে 

উদ্দীপিত করিয়া দেয়। 

কিন্তু মিঃ ম্যাগ্ডুগাল এফ, আর, এস বলেন 

যে, অভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণাগুলিই যে মনে অস্কিত 

হইয়া ষায় তাহার কোন প্রমাণ নাই । বরং পরীক্ষা 

দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কোন অভিজ্ঞাত বিষয়ের 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবার সময় স্নাযু-প্রণালীর এমন একটা 

পরিবর্তন ঘটে বদ্দারা স্ায়ু-প্রণালীর প্রকৃতি পরিবর্তিত 

হইয়া যায়। ন্বাযুপ্রণালীর এই নৃতন অবস্থা স্থায়িত্ব 
লাভ করে বলিয়াই এ বিষয়টার পুনরাবৃত্তি (ম্মৃতি) 

সম্তব। তীহার (মিঃ ম্যাগ্ড়ুগাল সাহেবের ) মতে 

সংহতি ব্যাপার ভিন্ন ভিন্ন ধারণার মধ্যে সঙ্ঘটিত হয় 

না, ভিন্ন ভিন্ন স্সায়ু-প্রণালীর মধ্যে সঙ্রটিত হয়। 



নবম অধ্যায়! 

কোন বস্ত্র প্রত্তাক্ষ জ্ঞান ও তাহার মানসিক 

প্রতিচ্ছায়া পুনরুদ্বোধনের অবকাশে যদি এ বস্ত্র 
ধারণাগুলি মনে অঙ্কিত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে 

এ ধারণাগুলির মধ্যে সংহতি ব্যাপার সঙ্ঘটিত 
হইবার সন্তাবন! কোথায় ? ষে সকল নূতন স্বায়বিক 
বিধান বশত; এ বিষয়টা মনে পুনরুদিত হয় 
তাহাদের মধ্যেই সংহতি সঙ্ঘটিত হয়। 

শিশু কতকগুলি সহজাত সংস্কার-প্রণালী 

লইরা জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা দ্বারা ও অভিজ্ঞতার 

সাহায্যে এই সংস্কার-প্রণা্লীগুলির বিকাশ সাধিত 

হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সন্থন্ধ স্থাপিত হয়। এই 

ংস্কার প্রণালীগুলি যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয় ততই 

ভাহার প্রত্যক্ষ জ্বান করিবার ধারণা ও শক্তি বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয়। অভিজ্ঞতা দ্বার মামাদের সহজাত সংস্কার- 

প্রণালীর মধ্যে নূতন নৃতন সমাবেশ সঙ্ঘটিত হয়। 
শিক্ষিত যুবকের অনেকগুলি সংস্কার প্রণালী আছে। 

সেই সকল সংস্কার-প্রণালীর সহযোগিতার দ্বার! 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে । উপস্থিত বস্তু সপ্তাত উদ্দীপনা 

যদি পূর্ববজাত উদ্দীপনার প্রতিরূপ হয় তাহা হইলে 
উপস্থিত উত্তেজনাগুলি পূর্ববজাত সংস্কার-প্রণালীতে 

২১৯ 

অভিজ্ঞতা বারা 

সহজাত 
সংস্কার প্রণা- 

লীর পরিবর্তন 



২২০ 

সদৃশীকরণ 

সমবেক্ষণ ও 

স্থৃতি। 

অভিজ্ঞত। ও 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

স্মতি শক্ষির 
স্নায়বিক 

প্রক্রিয়া! 

যোনিতে । 

নিন্দিত হয়। এই মানসিক করিয়াকে শরণ 
(৪1500) বলা যাইতে পারে; যদি 

উপস্থিত উত্তেজনার মধো কিছু নৃতনত্ব থাকে, তাহা 

হইলে পূর্ববজাত সংস্কার প্রণালীর মধ্যে এক প্রকার 

পরিবর্তন ঘটে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে 

সমবেক্ষণ (810061:0619607 ) ক্রিয়া বলে। এই 

মানসিক পরিবর্তন স্থায়ী হইলে স্মৃতির কাধ্য হয়। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান দ্বারা ইহাই স্থিরীকৃত 

হইয়াছে যে, আমরা যে সকল বস্তুর উপলব্ধির জন্য 

পুর্ববজাত শভিজ্ঞতা দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছি সেই সকল 

বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাহাদের প্রতিষ্ছায়! 

মনে রক্ষা করিতে পারি। যদি তোমার সম্মুখে 

নৃতন প্রকারের কোন বস্তু সংস্থাপিত হয়, তুমি তৎ- 
সম্বন্ধে কেবল তোমার পূর্ববপরিচিত লক্ষণগুলি 

বুঝিতে পারিবে । এ বস্তুটার সন্যান্য লক্ষণণ্ডলি 
জানিতে হইলে তাহার্দের প্রতি বার বার মনঃ- 

ংযোগের প্রয়োজন । 

পূর্বেবেই বল হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা 
সাধারণতঃ ভাবসংহতি বা চিস্তাসংহতি বলি 

মতান্তরে প্রকৃতপক্ষে তাহা ন্রায়বিক সংহতি । দুই 
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কনা মি ন্বায়ু- জী মধ্যে সংহতি রি 

হইলে তাহাদের মধো কতকগুলি সংযোজক পথ 

উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রতিঘাতের শক্তি এত 

ক্সীণা যে কোন এক স্াযু-প্রণালীতে উত্তেজনা 

উপস্থিত হইলে এঁ উত্তেজনা এ পথ দিয়া অপর 

সায়ু-প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। অতএব স্মৃতিশক্তি 
কার্ধ্য বুঝিতে হইলে স্নায়বিক সংহতি স্বীকার 

করিতে হইবে। 

স্নায়বিক সংহতি দুইটা নিমের অধীন যথা স্বামবিক সংহ- 

সমকালিক ও পারম্পরিক। সমকালিক সংহতির তির নিয়ম 

দ্বারা বিভিন্ন স্াযুপ্রণালী একই সমরে উত্তেজিত 

হয়। পারম্পরিক সংহতি বশতঃ ছুটা আমায় 

প্রণালীর উত্তেজনার মধো অল্প ব্যবধান থাকে । 

এই দুইটি নিয়মের মধো স্বরূপতঃ পার্থকা নাই, 
কারণ বার বার অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা 

পারম্পর্রক উত্তেজনা গুলিও ক্রমশঃ সমকালিক 

হইয়া পড়ে। উভয় নিয়মেই বিভিন্ন স্নায়ু-প্রণালীর 

মধ্যে সংযোজক পথ উৎপন্ন হয়। 

কোন উত্তেজনা একবার কোন স্সায়ুর মধা ভার 

. ছিয়া প্রবাহিত হইলে এ ম্সায়ুর অবস্থা এরূপ তির প্রক্রিয়া ।ঃ 



স্নায়বিক সংহ- 

তির উদাহরণ 

মনোবিজ্ঞান । 

পরিবর্তিত হয় যে তাহার প্রতিরোধক শক্তি হাস 

প্রাপ্ত হয়। এ ল্সায়ুর এক প্রান্তে অল্প উত্তেজন! 

হইলেও এ উত্তেজন! এ স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
হয়। ইহাই স্সাযুপ্রণালীর মৃলতব্ব। এবং 

ইহাকেই “ল্লায়বিক অভ্যাস কহে। এই স্নায়বিক 

অভ্যাসের নিয়মই মানসিক বিকাশের নিদান। 
এক প্রকার স্নায়ু প্রণালীর উদ্দীপনা অন্য স্মায়ু- 

প্রণালীকে উত্তেজিত করিতে পারে বলিয়া 

তাহাদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হয় ও আমাদের 

চিন্তামগুল গঠিত হয় । 

মনে কর, কোন বালক প্রথম নৌকা দেখিল। 

তাহার ভ্রাতা তাহাকে বলিয়া দিল উহাকে “বোট? 

বলে। যখন এ বালকটা পুনরায় এ প্রকার নৌকা 
দেখিবে তখনই তাহার "বোট" নামটা মনে পড়িয়া 
যাইবে । বোটটি দেখিবার সময় তাহার মন্তিদ্ধের 

দর্শন বিষয়ক স্সায়ুর উত্তেজনা হইয়াছিল । এবং 

পরে “বোট” নামটা শুনিবার সময় মন্ত্িফ্ষের শ্রবণ 
বিষয়ক স্নীয়ুর উত্তেজনা হইল। পরে এঁ প্রকার 

নৌকা দেখিলেই তাহার “বোট' নামটা মনে পড়ে। 
ইহার দ্বার! প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহীর দর্শন ও. 



রি রর । 
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শ্রবণ সানি মধ্যে নি সংযোজক পথ উর 

হইয়াছে। প্রথমে বোটটা দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে 

নাম শুনিবার সময় তাহার দর্শন-জ্ঞানোৎপাদক 

স্নায়ু প্রণালী হইতে উত্তেজনা, সংযোজক পথ দিয়! 

শ্রবণ-জ্ঞানোৎপার্ক স্সায়ু প্রণালীতে আসিয়া 

পঁছছিয়াছে। এই কার্ধ্যটা উত্তেজনার আকর্ষণ ধর্ম 
প্রযুক্ত ঘটিয়াছে। ন্নায়বিক অভ্যাসের নিয়ম বশত: 
ংবোজক পথের প্রতিরোধক শক্তিও ক্ষীণ । তবে 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, দর্শন-জ্ৰানোৎপাদক ন্সায়ু 

প্রণালীর বেগ শ্রাবণ জ্কানোৎপাদক প্রদেশে যাইবে 

কেন? এ সময়ে এ বালকের আরও ত অনেক 

প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইয়া ছিল এবং মস্তিক্ষের 
নান! জ্ঞানোৎপাদক প্রদেশও ত উত্তেজিত হইয়া- 

ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে সকল 

ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর মনঃসংযোগ করা যায় 

'তাহাদেরই মধ্যে জ্বানোতপাদক প্রদেশে সংযোজক 

পথ উৎপন্ন হয়। 

পারম্পরিক সংহতির কাধ্য পুরোগামী, অর্থাৎ 

বদি দুইটা উত্তেজনা পারম্পরিক ধারায় সংঘটিত 
হয়, অগ্রবর্তী উদ্দীপনা উপস্থিত হইলে পশ্চাদছর্ী 

২২৩ 

গারম্পরিক 
সংহতি পুরো- 
গামিলী। 



২২ 

একই মর 

কেন আমর! 
একাধিক 

বিষয়ে মনো- 

আনারিভান। । 
২০ ০১০৯১১৪০০৮৮ ০৮৮ ৯৭ 

উদ্ীগনা তাহার অনুগমন করে ; নি টির 
উদ্দীপনার সময় অগ্রবর্তী উদ্দীপনা তাহার অনুগমন 

করে না। বর্ণমালার অক্ষর গুলি আমরা আদি 

হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে বলিয়া! যাইতে পারি; 

কিন্তু অন্ত্য অক্ষর হইতে আদ্য অক্ষরগুলি 

আবৃত্তি করা দুরূহ । ইহার কারণ এই যে ন্সায়- 

বিক উত্তেজনা একই ধারায় প্রাবাহিত হয়। 

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, পারম্পরিক 

উত্তেজনার সময় পূর্বববর্তাঁ ও পরবর্তী স্ায়ুপ্রণালীর 

মধ্যে যে সবোজক পথ উৎপন্ন হয় ভাহাঁর মধ্য 

দিয়া উত্তেজনা পূর্ববর্তী স্ায়প্রণালী হইতে পরবন্তী 
স্বায়প্রণালীতে উপস্থিত হয়। এই সংযৌজক 

পথের প্রতিরোধক শক্তি ক্ষীণ; তজ্জন্য 

উত্তেজনা পূর্ববর্তী স্ায়প্রণালী হইতে সহজেই পর- 
বর্তীন্াযুপ্রণালীতে প্রবাহিত হইতে পারে; কিন্তু 

পরবর্তী স্নায়ু প্রণালী হইতে পূর্ববর্তী স্বাযুপ্রণা- 
লীতে প্রবাহিত হইবার সময় বাধা প্রাপ্ত হয়। 

ইহা স্নায়বিক অভ্যাসের মূলতত্ব। এই জন্যই, 

নিবেশ করিতে একবিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ কালে 

পারি না। ছুইটা স্াযুপ্রণালী পারস্পরিক ভাবে উত্তেজিত হয়। 



নবম অধ্যায় 

ন্নারুগভ অভ্যাসের নিরম বশতঃ রী সায় 
প্রণালী পূর্ববর্তী স্নায়ু প্রণালীর শক্তি অপহরণ 
করে। স্থৃতরাং পূর্ববর্তী ন্মায়ু প্রণালীর বেগ 
নিরুদ্ধ হইয়া যায়, এবং পুর্বব বিষয়টাও মন হইতে 

অপসারিত হয়। কোন * বিষয়ে মনঃসংযোগ 

করিলে ষে স্থায়ুপ্রণালী উত্তেজিত হয় তাহা 

পুননবন্তী স্নায়ু প্রণালীর বেগ অপহরণ করে । 

পূর্বেব যাহা বলা হইয়াছে তাহ হইতে নিন্স- 

লিখিত ভ্রিবিধ নিয়ম স্থিরীকৃত হইল । 

১। ছুইটী সমকালিক বা পারম্পরিক উত্তে- 

জন উপস্থিত হইলেই তৎসম্পর্কীয় স্বায়ু-প্রণালীর 
মধো সংযোজক পথ উত্পন্ন হয় না। প্রত্যেকটার 

উপর মনঃদংযোগ করা প্রয়োজন । 

২। কোন একটী বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ 

করিলে অন্য বিষয় হইতে মনকে অপসারিত করিতে 

হয়। 

৩। শারীর বিজ্ঞান মতে পরবর্তী উত্তেজনা 

দ্বারা পূর্ববর্তী উত্তেজনা নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ 

পুরবববন্তী স্নায়ু-প্রণালীর শক্তি সংযোজক পথ দিয়া 
পরবর্থী স্রায়ু-প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়া নিঃশেষ 

১৫ 

২২৫ 

স্বায়াবক 

সংহতির 

সংক্ষিপ্ত 

নিয়মাবলী 



স্বায়বিক 
ষহণ্ঠি ব্যাপারে 

সামগ়িক- 

সংহতিরই 

কার্ধ্য কারিতা 

লক্ষিত হয় 

তবে “সদৃশ” 

বস্তর পুনরাবৃত্তি 

সম্ভবপর কেন? 

ধমোবিকান। । 

হয়, এবং যে পথ দা এক শ্সায়ু. তারি হইতে 

অন্য স্ায়ু-প্রণালীতে উত্তেজনা! প্রবাহিত হয়, তাহা! 

এ দুইটা স্মায়ু-প্রণালীর মধ্যে সংহতি স্থাপিত করে । 

মিঃ ম্যাগডুগাল বলেন যে শারীর বিধান মতে 

স্বায়সংহতির ব্যাপারে কেবল সাময়িক সংহতিরই 
অস্তিত্ব আছে; অন্যান্ত নিয়ম,__প্রাদেশিক সংহতি, 

সাদৃশ্য বা বৈপরীত্য বা কাধাকারণ সম্বন্ধ সকলই 
উহার অন্তর্নিবিষ্ট। তাহার মতে, সদৃশ বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তি হর বলিয়া “সাদৃশ্য”, সংহতির নিরম 

হইতে পারে না। কেবল “সাময়িক সামীপাই” 

চিন্তা-সংহতির মূল কাঁরণ। 

সদৃশ বস্তর পুনরাবৃত্তি মানসিক বিকাশ ব্যাপারে 
বিশেষ প্ররোজনীর। এই সদৃশ বস্তগুলির পুনরাবৃন্তি 
কি প্রকারে হয় দেখা যাউক। একটা বস্ত নানা প্রকার 

বন্থুর সভিত সংযুক্ত হইতে পারে, সেই জন্য এ বন্তু- 

সম্পর্কীয় স্বায়ু প্রণালীর সহিতও নানা স্সাযু 

প্রণালীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শেষোক্ত স্নায়ু 

প্রণালীগুলির উদ্দীপনার মধ্যে সহযোগিতা বা 
বিরোধ ভাব না থাকায় পুনরাবৃত্তি ব্যাপার ক্রমশঃ 



নবম অধ্যায় । 

বিসারণ-শীল হইয়া পড়ে, অর্থাৎ---সমসাময়িক 

উত্তেজনা শুলিরই কেবল পুনরাবৃত্তি না হইয়া দুর 

সম্পর্কীম্ন উত্তেজন গুলিরও পুনরাবৃত্তি হইতে দেখা! 
যার। প্রতোক স্ায়ুপ্রণাল্ীর অন্তর্গত অনেক 

অবান্তর স্সায়ুপ্রণালী আচে। এই অবান্তর 

স্লায়ু-প্রণালীর মধো কতকগুলি, বিভিন্ন মুলক্ষায়ু- 

প্রণালীর মধ্যে সাধারণ । একটা মুল স্সায়ু-প্রণালী 
উত্তেজিত হইলে উহার উত্ভডেজনা কখন কখন সংযোজক 

পগ দিয়া প্রবাহিত নাহইয়া এবং নন্য একটা মুল স্সায়- 

প্রণালীকে উত্তেজিত না করিয়া, তাহার অন্তর্গত 

কোন একটি অবান্তর ন্রারু-প্রণালীকে উত্তেজিত 

করে । পুর্বেবই বলা হইয়াছে যে কোন কোন 

অবান্তর স্সায়ু-প্রণালী সাধারণ, অর্থাৎ---অন্য একটি 

মূল সায় প্রণালীর অংশ । অবান্তর স্সারু-প্রণালীর 

উন্ভডেজনা গুসারিত হইয়া এ দ্বিতীয় মূল ল্সায়- 
প্রণালীকেও্ উত্তেজিত করে। ইহাই সদৃশ 

বস্তুর পুনরাবৃস্তির কারণ। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের 

উপরিউক্ত মানসিক প্রক্রিয়া প্রায়ই দেখা যায় লা। 

তাহাদের মন্তিক্ষের ন্্াযু-প্রণালীর কার্য্য সীমাবদ্ধ । 

উচ্চতর বুদ্ধিসম্পন্ন মানব-মস্ত্িদ্ষের অবান্তর ন্সায়ু- 



২২৮ মনোবিজ্ঞান। 

প্রণালী গুলি নানা মূল স্বায়ু প্রণালীর সাহত নানা 

ভাবে সংশ্লিউ। উহারা প্রায়ই “সদৃশ” বিষয়ের 
পুনরুতপাদনে সমর্থ এবং কেবল সাময়িক সামীপ্য 

নিয়মের উপর নির্ভর করে নাঁ। 



দশম অধ্যায়। 

থান 

মানসিক প্রতিচ্ছায়া। 

(১1610191117865,) 

যেমন আমাদের বর্ঘমান আবস্থা ঘতীত জীবন 

হইতে গ্রসূত তেমনি অতীত ঘটনা গুলির মানসিক 
প্রতিচ্জায়া .শামাদের বর্তমান চিন্তা-ম্জল গঠিত 

করে। হভিচ্ুতী, অতীত জীবনের কাধ্যাবলীর 

পরিণাম । অভিজ্ঞত| দ্বারা আমাদের মন পরিণতি 

প্রাপ্ত হয়। মনের পরিণতির উপর আমাদের 

চিন্তা-প্রণালী সর্ববতোভাবে নির্ভর করে। অতীত 

জীবন যেমন বর্ধমান অবস্থার উৎপাদক তেমনি 

বর্তমান জীবনের উপাদান লইয়া! ভবিষ্যৎ জীবনও 

গঠিত ভয়। যে বাক্তির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 

পরস্পর অমম্পক্ত তাহার ব্যক্তিত্ব নাই। সে 
প্রত্যেক মুহৃর্ধেই নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে । 

অভিজ্ঞতা 

শামাদের 

অতীত, 

বর্তমান ও 

ভবিষাতের 

মধ্যে বন্ধন- 

সুদ্ধ স্বরূপ। 



২৩০ 

অভিজ্ঞতার 

সংরক্ষণ 

১ম শারীরিক 

২য় মানসিক 

মনোবিজ্ঞান । 

অতীত জীবন হইতে আমরা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করি । 

অভিজ্ঞতার তারতম্যের উপর মানব জাতির উচ্চা- 

বচতা নিরূপিত হয়। 

আমাদের পুর্ববজাত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের 

ঢুইটা প্রক্রিয়া আছে £_-শারীরিক ও মানসিক । 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অভিচ্্তা অতীত জীবনের 

কাধ্যাবলীর পরিণাম । এ কার্যযাবলীর প্রভাব 

শরীরে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। কোন বাক্তির বাহ্থা- 

কৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা বায়, সে তাহার জীবন 

কি ভাবে কাটাইতেছে । 

মনের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব সহজে লক্ষিত 

হয় না। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মানসিক 

ক্রিয়া দ্বারা অভ্যাস নশতঃ এক প্রকার ন্নীয়বিক 

প্রবণতা সংঘটিত হয়। স্সায়বিক প্রবণতা দ্বারাই 

আমাদের দৈনিক কার্য্যগুলি সম্পাদিত হয়। 

স্নায়বিক ক্রিয়া শারীরিক গতিতে অভিব্যক্ত হয় । 

স্বৈিচ্ছিক শারীরিক কাধ্য দ্বারাও ল্লায়ুকোষে 

একপ্রকার ক্রিয়া! হয়। বার বার একই প্রকার 

শারীরিক কাধ্য করিতে করিতে স্নাহুকোষ এরূপ 

অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে যে ভবিষ্যতে একাধ্যগুলি 



দশম অধ্যায়। 

সহজ হইয়া দাড়ায় । দর্শন, শ্রবণ ও দ্বাণেন্দ্িয়াদি 

জ্ঞানেন্দিয়ের কার্য্য সন্বন্ধেও এই ব্যাপার ঘটে। 

বাহ্োদ্দীপকের উদ্দীপনা বশতঃ মস্ডিফের জানোৎ- 

পাদক প্রদেশের কোন বিশেষ স্বায়ুকোষ একবার 
উন্বেজিত হইলে পুনরায় যখন এ প্রকার বাঙ্যো- 

দ্দীপক উপস্থিত হয় তখন মন্তিষ্কান্তর্গত এ 

স্লায়কোষে পূর্ববজাত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু 

কখন কখন মস্থিষকাস্তর্গত কোন এক স্রায়ুকোষের 

উত্তেজনা সহযোগী অনা কোন এক স্লায়কোধকেও 

উত্ডেজ্িত করে। যদি এই দ্বিতীয় স্ায়ুকোষ- 

সাহাযো পূর্বেবে কোন বাহ্যোদ্দীপকের প্রতাক্ষ 

জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হালে এ বাহ্যোদ্দীপকের 

অমুপশ্থিতিতেও তাহার প্রতিচ্ছায়! মনে উদিত হয়। 

এই প্রকারে বাহ্োদ্দীপকের মনুপস্থিতিতেও 

অতীত ঘটনাবলীর মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনে উদ্দিত 

হইতে পারে। 

সকলেই সকল জ্ঞানেক্্িয়ের সংশ্লিষ্ট মানসিক 

প্রতিচ্ছায়া সমভাবে পুনরুৎপাদন করিতে সমর্থ 

হন না। কেহ দর্শন সম্বন্ধীয়, কেহ বণ সম্বন্ধীয়, 

কেহ জাতি বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া সহজেই 

২৩১ 

জতিজ্ঞতা ও 

স্বাহার মানসিক 

এতিচ্ছায়। 

যানসিক 

প্রতিচ্ছায়ার 

্বার্ধ্য কারিতা 



২৩২ 

মানসিক 

প্রতিচ্ছায়ার 

বিকাশসাধন 

গারিপার্থিক 
অবস্থা । 

মনোবিজ্ঞান! 

পুনরুৎপাদন করিতে পারেন। নানা প্রকার 

মানসিক প্রতিচ্ছায়া পুনরুৎপাদনে যাহার যত 
অল্প ক্ষমতা তাহার চিন্তা করিবার উপাদানও তত 

অল্প। কেবল তাহাই নহে : অনা লোকের মানের 

ভাব বুঝিতে ততই শক্ত । 

কেবল জ্ঞান বিষয়ক মানসিক গ্রতিচ্ছায়া 

যথেষ্ট নহে, গত্ঠাৎপাদক মানসিক প্রতিচ্জার। 

থাকা আবশ্যক । গত্যুৎপাদ্ক মানসিক প্রহি- 

চ্ছায়ার সংখা! যত বেশী ভইবে ততই আমরা 

নানা ভাবে কার্ধা করিতে সমর্থ হইব | 

এখন কি প্রকারে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার 

বিকাশ সাধন হইতে পারে তাহা আলোচনা করা 

যাইতেছে । 

আমাদের পারিপার্থিক অবস্থা এরূপ অনুকুল 
হওয়া উচিত যাভাতে আমাদের ড্ভানেন্দমঞ্ছলি 

সর্বদাই জাগরূক থাকে । আমাদের জ্ঞানবিবয়ক 

মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংখ্যা, জ্ঞান বিষয়ক ইন্ড্রিরাঁ- 

নুভৃতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। তক্রুপ গতি- 

বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়াও আমাঁদের শারীরিক 

গতির উপর নির্ভর করে। যথাবিধি শারীরিক. 



দশম অধ্যায়। 

গতি দ্বারা গতি-বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া 

গুলি স্পট ও উপাযাগী হয়। যে বাক্তি বাইসাই- 

কেল্ চড়িয়াছে তাহার বাইসাইকেল্ চালান সম্ধান্ধে 

মানসিক প্রতিচ্ছারা যেগন স্পন্ট ও কারধ্যকারিণী 

ভ্বে,.যে কেবল দুর হইতে দোকান ঘরের জানালার 

মধা দিয়া বাইসাইকেল দেখিয়াছে তাহার তঙ্রপ 

হইবার সন্তাবন। নাই । কেবল শনুকুল পারিপার্থিক 

অবস্থা হইলে ভইবে না, বার বার প্ররোগ প্ররোজন। 

মানসিক প্রতিচ্ছায়াগুলি আমাদের দৌনক কাধো 

বার বার প্রয়োগ করিতে হইবে । অবশেষে 

মানসিক প্রতিচ্ছাথার বিমিশ্রাণে নৃতন চিন্তাজাল 

গঠন করিতে ইইাবে। ইহাই পুনরুত্পাদন-কারিণী 

কল্পনা শক্তির ভিন্ডি শ্রূপ। তবেই মানসিক 

প্রতিচ্জায়ার সার্থকতা! ও উপযোগিতা স্তাপিত 

হাবে। 

মামরা এতাব মানসিক প্রতিচ্ছারা সঙ্গন্ধে 

যাহা বলিলাম শিক্ষ। প্রণালীতে তাহার বিশেষ 

উপযোগিতা আছে । শিশু যে জাতীর 

প্রতিচ্ছায়া গঠনে সমর্থ ও যাহার যে জাতীর 

প্রতিচ্ছায়া-ভাগ্ডার আছে সে সেই ভাবে চিন্তা 

২৩৩ 

শারীরিক 

গতি। 

প্রয়োগ 

নৃতন চিন্তা 

প্রণালী । 

শিক্ষা-সন্ন্ধে 

মানসিক 

প্রতিচ্ছায়ার 

উপযোগিতা 



/% তে ০০ 

শিক্ষাসন্বদ্ধে 

মানসিক প্রতি- 

চ্ছায়ার 

উপযোগিতা | 

মনোবিজ্ঞান । 

করিতে পারে। কোন শিশু দর্শন জন্বন্ধীর 

কেহ বা শ্রবণ সম্বন্ধীয় প্রতিচ্ছায়া৷ কেহ বা গতি 

বিষয়ক মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে সমর্থ। 
শিশুর মানসিক উপাদানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া 

শিক্ষা দিলে কোন ফলই হইবেনা। শিক্ষা-কার্যো 

বত অধিক মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সাহাষা লইতে 

পারা যায়, শিক্ষণীর বিষয়টা ততই বেশী ছাত্রদিগের 

আয়ত্ত হয়। বর্ণপরিচয় সময়ে শব্দ-সকল বিশুদ্ধ- 

ভাবে লিখিয়া দেখাইতে তইবে, যাহাতে এ শব্দের 

দর্শনসন্বন্ধীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়া৷ মনে উদ্দিত তইতে 

পারে; প্রতোক শব্দ উচ্চৈঃন্বরে উচ্চারণ করিতে 

হইবে, যেন এ শবের শ্রবণ সম্বন্ধীয় মানসিক 

প্রতিচ্ছায়া ও বাহোন্দ্িয়ের গতি-বিষয়ক প্রতিচ্ছায়! 

মনে উদিত হয়। শব্দগুলি লেখাও আবশ্যক, 

তাহাতে এ শব্দটি লিখিতে হইলে কি প্রকার অঙ্গুলি 

সধশলন প্রয়োজন তাহারও প্রতিচ্ছায়া মনে অস্কিত 

হইতে পারে। ভূবিদ্যা শিক্ষ! দিতে হইলে কেবল 

পরিভাষা ক্স্থ করিলে চলিবে না। বালকদিগকে 
ভৌগোলিক অঙ্কন ও গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া 
প্রয়োজন । যাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে ও 



দশম অধায়। ২৩৫ 
০৮১ ৫ 

মানে রাখিতে ইচ্ছা! করি সে বিষয়টির সম্বন্ধে যত 

প্রকার মানসিক গ্রতিচ্ছায়। হওয়া সম্ভব তাহা গঠন 

কর! আবশ্ুক। 



দকুরন!” 

কাহাকে বলে? 

প্রকৃত কল্পনা 

শি 

একাদশ অধ্যায়। 

কল্পনাশক্তি। র্ 117700107001901 ) 

বে মানসিক শঙ্তিদারা জামরা বাহোক্রিয়ের 

তাকালিক সাহাযা না৷ লইরা আলোচা বিষবের 

মানসিক চিত্র উন্ভাবন করিতে পারি তাহাকে 

কল্পনাশক্তি বলে। কল্পনা-শক্তি ছুই প্রকার, ১ম 

পুনরুৎপাদনকারিণী, ২র উদ্ভাবনী । 

পুনরুৎপাদনকারিণী কল্পনাশক্তির দ্বারা 

আমর! পুর্ববলন্ধ প্রতাক্ষ বিষয়, স্থান ও সময়ানু- 

যায়ী পুনরুদ্বোধ করিতে সমর্থ হই। এতদ্বাতীত 

কল্পনার একটা বিশেষ শক্তি আছে যদ্দারা উহা 
অভিজ্ঞতা-মূলক মানসিক প্রতিচ্ছায়া লইয়া একটা 

নৃতন বিষয় গঠন করিতে পারে । ইহাকে উল্ভাবনী 
শক্তি বলে। 

উদ্ভাবনীশক্তি দ্বারা! আমরা পূর্ববল্ধ প্রতাঙ্ষ 

বিষয়ীভূত জ্ঞানের সাহায্যে ও মিশ্রণে অগ্রতাক্ষী- 
ভূত জটিল বিষয়ের ভাবনা করিতে পারি। এই 



একাদশ অধ্যায় । 

দ্বিতীয় প্রকার কল্পনাশক্তিই প্রকৃত কর্পনাশকি- 

বাচা, প্রথমটা স্মৃতি-শক্তিরই রূপান্তর : 

কল্পনাশক্তি অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা আমরা 

সম্পূণ অজজ্কাত-পুর্বব বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিনা । 

কেবল পুৰবভ্ঞাত বিষয়ের মানসিক উপাদানে 

একটা যৌগিক ভাব মনে গঠিত করিতে পারি। 

কল্পনার দুইটা প্রক্রিয়া আছে প্রথম বিশ্লেষণ, 

দ্বিতীর সংশ্লেষণ। 

মা দ্বারা কোন বিষয়ের 

কতক উপাদান ত্যাগ করিয়া আবশ্যক উপাদান 

খালি গ্রহণ কর] যায়। 

সংশ্লেষণ-_ ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের 

প্র্িচ্ছারার আবশ্যক অংশগুলি গ্রহণ করিয়া 

একটা নৃতন প্রতিচ্ছায়৷ মনে উৎপন্ন করা যায়। 

কল্পনা ব্যাপারে কি প্রকারে এই উভয়বিধ 

প্রক্রিয়ার প্রয়োগ হয় তাহ! নিম্নে বিবৃত ইইল। 

উদ্ভাবনী ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা । 

প্রথম-্যে প্রকার প্রতিচ্ছায়া মনে অঙ্কিত 

করিতে হইবে তাহার অস্পষ্ট জ্ঞান । 

কল্পনা শব্সির 

প্রক্রিরা 



২৩৮ 

প্রকৃত কল্পন- 

শি বা 

উত্তাবনী শক্তির 

শ্রেণী বিভাগ 

মনোবিজ্ঞান। | 

দ্বিতীয়__মনে যে সকল প্রতিচ্ছায়া পূর্বব 
হইতে অঙ্কিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিয়া বন্ছবারা 

অভীগ্লিত প্রতিচ্ছায়া গঠিত হয় তাহার গ্রহণ । 

তৃতীয় -অন্ুকুল প্রতিচ্ছায়ার সাহাযো অতী- 

প্নিত প্রতিচ্ছায়া গঠন । 

চতুর্থ_অভীপ্সিত প্রতিচ্ছারা গঠন করিবার 

পর মনের আনন্দ এবং নিজের ক্ষমতার উপর 

বিশ্বাস, বন্দারা অজ্ঞাত বিষয়ের সীম ক্রমশঃ ক্ষীণ 

হইয়া যায় এবং ভ্গানের রাজা উদ্তরোত্তর বিস্তুত হয় । 

উদ্ভাবনীশক্তি। 

বয়স্ক বালকদিগের কল্পনাশক্তি দুই শ্রেণীতে 

বিভক্ত করিতে পারা যায় । ১ম রুচি বিষয়ক, ২য় 

বুদ্িবিয়ক। রুচিবিষয়ক কঙ্পনাশক্তি জ্ঞান 

অর্জনে সহায়তা করে না। ইহা দ্বারা আমাদের 

ভাব বৃত্তি চরিতার্থ হর । রুচিবিষয়ক কল্পনাশভ্তির 

সাহায্যে আমরা আমাদের নীরস ও অনুজ্ছবল 

পারিপার্থিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া নবীন ও বিমল 

আনন্দ ভোগ করি। এই রুচি বিষয়ক কল্পনা- 
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শক্তির ক্রিয়া বালকদিগের উপন্যাস প্রিয়তা 

ব্যাপারে প্রকাশ পায় । 

বুদ্ধি বিষয়ক কল্পনাশক্তি__সাহায্যে আমরা 

প্রথমতঃ স্থূল বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। 

দ্বিতীয়তঃ, মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা করিতে 

সমর্থ হই। তৃতীয়তঃ, আমরা ব্যবহারিক কৌশল 

ও উপায় উদ্ভাবন করিছে সমর্থ হই। প্রতাক্ষ 

জানের বহিভূ্তি স্থুল বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান কল্পনাশক্তির সাহায্েই হইয়া থাকে। 

এন কল্পনাশক্তির সাহায্যে আমরা আন্যের 

নিকট হইতে কোন বস্ত্র সম্বন্ধে নুতন ভ্তান অর্জন 

করিতে পারি। এবং স্থুল জগতের অনেক নিয়ম 

অনুমান করিতে সমর্থ হন । যে বালক পদার্থের অণু 

পরমীণুর পরস্পর বাবধান ধারণা করিতে অসমথ 

এবং উহার সকলেই যে সর্ববদা আপন আপন কক্ষে 

ঘুরিতেছে, ইহা কল্পনা করিতে পারেনা, তাহাকে 

আলোক, উত্তাপ বা শব্দের পদার্থ-বিজ্ঞান-সন্মত 

তন্ব বুঝাইবার চেষ্টা নিরর্থক । 

২৩৯ 
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শিক্ষাবিষন্ধে 

স্মৃতিশক্তি 

যথেষ্ট নহে, 

উত্তাবনী শক্তি 

প্রয়োজন 

কগ্পনাশক্তি 

সাহায্যে 

অন্তর্জগতের 

উপলব্ধি হয়। 

মনোবিজ্ঞান । 

মৌখিক শিক্ষাই হউক আর পুস্তক-গত 
শিক্ষাই হউক কেবল স্মৃতি শক্তি দ্বারা মনস্কাম 

সিদ্ধ হয় না। ইহাতে কল্পনাশক্তির কাধ্যকারিতা 

বিশেষরূপে লক্ষিত হয় । শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ 

করিতে হহলে মানসিঞ্চ প্রতিচ্ছায়া জাগরিত 

করা আবশ্বাক। উহা কল্পনাশক্তির কাধ্য। যে 

বালক পড়িবার সময় কিংবা কোন বর্ণনা 

শুনিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে পঠিত ও শ্রুত বিষয়ের 

মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে অসমর্থ, প্রকৃত 
পক্ষে তাহার এ বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয়না। 

অন্তর্জগতের কাধ্যগুলি অপ্রত্যক্ষ। ধারণা, 

ভাববৃস্তি প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের উপলব্ধি কল্পনা 

শক্তির সাহায্যেই সম্ভব। কল্পনাশক্তি আছে 

বলিয়াই আমরা অপরের সহিত সহানুভূতি অথবা 

অন্যের চরিপরগত দোষ গুগ নিদ্ধারণ করিছে 

সমর্থ হই। শিশু-প্রকৃতি-পাঠ ব্যাপারে প্রদণিত 

হইয়াছে যে, আমরা কল্পনাশক্তির সাহাযো 

অন্যের মনের তাৰ জানিতে পারি। আবার 

কল্পনাশক্তি দ্বারা নিজের মনোভাব অন্যকে 

বুঝাইতে পারা যায়। বাক্যাবলী দ্বারা জামর!, 
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মনোভার প্রকাশ করি। বাকাবলী দ্বারা 

আমাদের মানসিক প্রতিচ্ছায়া অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু 

আমাদের মনে দি মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ না 

থাকে তাহা হইলে বাকাগুলি নিরর্থক | , যে বিষয়ে 

আমার নিজের কোন ধারণা নাই, অন্য লোককে 

সে বিষয় ধারণা করিতে কি প্রকারে সাহাযা 

করিতে পারি ? 

আচরণ ও ব্যবহারের উপর কল্পনা শক্তির বিশেষ 

প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় । নিজ নিজ চরিত্র, 

যাহার উপর আমাদের ভবিষাত সুখ দুঃখ নির্ভর 

করিতেছে, তাহার গঠনেও কল্পনা শক্তির সহায়তা 

প্রয়োজনীয় । যদি কোন যুবক মদ্যপায়ীর দ্বণিত 

অবস্থার মানসিক প্রতিচ্ছায়া মনোমধ্যে জাগরিত 

করিতে পারে সে কখনও এই ব্যসনে লিপ্ত 

হইবে না। 

কল্পনা শক্তির সাহায্যে আমর! কার্যাকুশল 

শারীরিক গতি সম্বন্ধীয় ধারণা করিতে সমর্থ হই। 

যেমন বাইসাইক্লু চালাইবার সময় কিরূপ ভাবে 

পা চালাইতে হইবে, হারমোনিয়ম বাজাইবার জন্য 

কিম্বা টাইপরাইটিং যন্ত্রের সাহায্য লিখিবার 
১৬ 

২৪১ 

আমাদের তারক্র 

গঠনে কম্পন! 
শাক্কর প্রভাৰ 

ব্যবহারিক 

কৌশল ও 
উপায় উত্তাবন 
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জনা কি প্রকার অঙ্গ,লি চালনা করিতে হইবে 

কষ্ঠানা শক্তির সাহাযো তাহার একটা মানসিক 

প্রতিচ্ছার়া গড়িতে পারা যায় ।  গতি-বিষয়ক- 

ভাব সন্তুত ক্রিয়া বর্ণনার সময় ইহার বিশেষ বিবরণ 

দেওয়া হইয়াছে |. 

কজনার স্মৃতি শক্তির উপাদানের ন্যায়, মানসিক প্রতি 

উপাদান চ্ছায়! কল্পনারও উপাদান । মানসিক প্রতিচ্ছায়া 
আভিজ্্ঞতার তনুগমন করে| যে বিষয় সম্গান্ধে 

আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই আমার মনে তাভার 

প্রতিচ্ছারারও অস্তিত্ব নাই । স্তুতরাং এ বিষয়ের 

প্রতিচ্ছারা স্মৃতি পটেও উদিত হয় না এবং উহ] 

কোন গরাকার কল্পন] ব্যাপারেও অংশী হইতে পারে 

না। যে কখনও বেলুনের কাব্য দেখে নাই সে 

কেমন করিয়া! এইরোপ্লেনের কার্যকারিতা কঙ্সনা 

করিতে পারিবে ? | 
টাচ তানেক লেখক কল্টনাশক্তির নিন্দ1! করিয়াছেন । 

সম্বন্ধে মতভেদ তাহারা বলেন যে কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তি 

পপি বিরোধী | “কল্পনার” সাধারণ নাম খেয়াল। 

খেয়াল” ও প্রকৃত তন্বের বিরোধ অভিরঞ্চিত 

ভইয়াছে এবং তৎনঙ্গে কল্পনাশক্তি হেয় হইয়া 
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উঠ্িরাছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, প্রকৃত তত্ব 

প্রতাক্ষ জ্ঞানের উপর [ানর্ভর করে। কোন 

সম্কুর প্রত্যাক্ষ জ্ঞান হইলেই তাহার মানসিক প্রতি- 

চ্ছায়৷ আবশ্যস্তাবিনী এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের 

জন্য পূর্ববলন্ধ জাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়ার 

সহায়তাও আাধশ্যক | এই মানসিক প্রতিচ্ছায়া 

গুঁলই কল্পনার উপাদান । কাধ্য-কুশল চ্কানহ শক্তির 

মূল। কল্পনা শক্তি সাহায্যে আমরা জ্ঞানকে 

কাব্যোৎপাদক করিতে পারি। নুতন জ্ঞান কি 

প্রণালীতে অজ্জন করিতে হইবে এবং সেই নৃতন 

ভ্ঞান কাধো প্রয়োগ করিলে তাহার ফল কি হইবে, 

কল্পনার শাহায্োই আমরা উপলদ্ধি করিতে পারি। 

বিজ্ঞান রাজো আমরা কষ্টানা শক্তির সাহায্যে 

অনেক বিষরের অনুমান করিতে মমথ হই সাধা- 

রণতঠ যে বাল্তির কল্পনাশক্তি প্রবল সে ঝটিতি 

কোন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ নিশেষ লক্ষণ গুলি 

বুঝিতে এবং তৎসন্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 

হইতে পারে। করনা শক্তি পধাবেক্ষণ শক্তির পুরক 

€ সহায়ক এবং যে জ্ঞান আমর আন্য উপায়ে 

২৪৩ 

নদ 



খেয়াল, কল্পনা 

ও চিন্তা 

কল্পনা শক্ষির 

প্রশ্রয় 

মনোৰিজ্কান। 

অঞ্জন করিতে অসমর্থ, তাহাও অনেক সময়ে কল্পনা! 

শক্তির সাহাধো উপলব্ধি করিতে পারি। 

সাধারণতঃ, শৈশবকাল কল্পনাশক্তির বিকাশের 
সময়। “কল্পনাশক্তি”, বিবেক ও অভিজ্ঞতা দ্বারা 

সংরুদ্ধ না হইলে “খেয়ালে” পরিণত হয় । খেয়াল+, 

স্নাভাবিক অবস্থা ও প্রকৃত তন্ত হইতে পৃথক এবং 
কল্পনার অনিরুদ্ধ অবস্থা । চিন্তা ও কল্পনার মধোও 

প্রভেদ আছে। কার্যা চিন্তাক্রিয়ার অনুসরণ 

করে, কিন্তু কল্পনা সকল সময় কার্ধো পরিণত 

হয় না। 

স্বাভাবিক কার্যাতৎপরতা ও কল্পনা শক্তির 

আতিশয্য প্রযুক্ত বাহা জগতের সকল পদার্থই 
বালকদিগের নিকট সঙ্গীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 

সেই জন্যই তাহারা পুত্তলিকাকে জীবন্ত বস্তু মনে 
করে ও তাহার সহিত তদ্রুপ বাবহার করে। 

এইজন্য অনেকে মনে করেন যে, কল্পনাশক্তির 

প্রশ্রয় দিলে অসত্য সতা বলিয়া মনে হইবে । এই 

বিবেচনা করিয়া তাহারা কল্পনাশক্তিকে সমূলে 

নির্মল করিতে বলেন । ইহা অন্যায়। বালকদিগের 

কল্পনাশক্তি বা খেয়ালকে বিবেক দ্বারা নিয়মিত 
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করিতে হইবে। যিনি কল্পনাশক্তির ধ্বংস করিতে 

প্রয়াস পান তিনি হয়ত একটা ভাবী কবির কিন্বা 

চিত্রকরের অথবা বৈজ্ঞানিক তত্বাবিষ্ধীরকের 

আশালতার মূলে কুঠারাঘ্াত করেন। অতএব 

কল্পনা শক্তির উতকর্ষসাধন বিশেষ আবশ্যক । 

কল্পনাশক্তি দুইটা উপাদানের উপর নির্ভর 

করে £--১ম, মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সংগ্রহ ; ২য়, এ 

সকল প্রতিচ্ছায়ার সাহায্যে নৃতন চিন্তা-মগ্ুডলের 

স্গ্টি। অভিজ্ঞতা মূলক কতকগুলি ধারণা থাকিলেই 

যথেষ্ট হইবে না। সেই ধারণা গুলি লইয়া 

নৃতন নৃতন চিন্তা-মগুল গঠন করিতে হইবে। 

অনেকের অভিজ্ঞতা! মুলক অনেক ধারণা আছে কিন্তু 

এ ধারণাগুলির সাহায্যে নৃতন নূতন জাগতিক 

সম্বন্ধ আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা না থাকায় 

স্বাহারা “ভূতের ব্যাগার” খাটিতেছেন। তাহাদের 

কণ্ম-ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তাহাদের কাধ্যের মধ্যে 

নবীনত্ব নাই। তাহারা নিজের ভাগ্য লিপি নৃতন 

করিয়া গঠন করিতে অসমর্থ; কেবল পরের বোঝা 
বহন করিতেছেন । 

কল্পনা-শক্তির 

উৎকর্ষ সাধন 



কপ্পনা-শক্ির 

উৎকর্ষ সাধন 

মনোবিচ্ছান। 

৩য়- ফলোপধায়িনী কল্পনার জন্য আর একটি 

নিবন্ধ জাছে। অভিজ্ঞতা মূলক প্রতিচ্ছায়া লইয়া 
নৃতন চিন্তা প্রাণালী স্থগ্টি করিবার পুর্বেব আমদের 
কোন কার্যাসাধক উদ্দেশা গাকা ম্াবশাক | 

উদ্দেশা বিহীন ও বাস্তব জগত হইতে বিচ্যুত 

“কল্পনা” আকাশ কুন্তমে পরিণত হয়। একপ 

কল্পনা ভয়াবহ | 

সঙ্েক্ষেপে, কল্পনা শন্তির পরিবদ্ধনের জনা 

বলিতে পারা যায় বে, আমাদের মানসিক প্রতিচ্ছায়া 

গুলি বথেষ্ট হওয়া আবশ্যক । কেবল একজাতীয় 

মানসিক প্রতিচ্ছায়। থাকিলে হইবে না । আমাদের 

যাৰতীর ভ্ানেক্িয-সংশ্লিষট বিভিন্ন প্রকার মানসিক 
গ্রতিচ্ছায়ার সংগ্রভ থাকা আবশ্যক । আমাদের 

পারিপার্শিক অবস্থা এতাদূশ অনুকূল হওয়া 
প্রয়োজন যাহাতে ভ্বানেন্দ্িয় গুলি জাগরূক থাকে। 

কেবল পারিপার্শিক অবস্থার প্রভাবের উপর নির্ভর 

করিলে চলিবে না। চেষ্টা করিয়া নৃতন নৃতন 
অভিচ্ভতা অঞ্জন করিতে হইবে । অভিজ্ঞতাই 

মানসিক: প্রতিচ্ছারার নূল। কেবল নান! প্রকার 
মানসিক প্রতিচ্ছায়া সংগ্রহ করিরা সন্তুষ্ট থাকিলে 
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কোন ফল হইবে না। তাভাদের সাহাযো নুতন 

চিন্ত। প্রণালী উদ্ভাবন করিতে হইবে । কেবল পরের 

চিন্তা প্রণালী অনুকরণ করিলে কিছুই ফল হইবে 

না! আন্ুকরণ ৪ উন্তাবন উভয়ই উন্নতির 

সোপান! 

ইতিহাস ও ভগোল পাঠ দ্বারা কল্পনা শক্তি 

উত্তমন্ূপে পরিবদ্দিত হয়। আমরা পূর্বের্ব দেখি- 

রাছি যে, ম্পন্ট মানসিক গ্রতিচ্ছার] স্পষ্ট ইন্দ্রিয়া- 

নুড়তির উপর নির্ভর করে । অইএব কল্পনাশক্তিকে 

কাদাকারিণী করিতে হইলে ইতিহাস € ভগোল 

সঙ্ন্ধে ঈন্দিয়গ্রান্হা পাঠ দেঞ্রা উচিত । ইন্দিধ- 

এগাা বিষয় দ্বারা এবং বালকদিগের কল্পানাশক্তির 

মাহাযো হাহাদিগকে পারোক্ষ জ্ঞান প্রাদান করিতে 

ভইঈবে শিক্ষকের প্রথম হইতেই লক্ষা রাগ 

কণ্টবা যে বালকের! .যে সকল প্রতিচ্ছায়া৷ মনে 

অঙ্কিত করিতেছে তাহা যেন ইন্দ্িয়ানুভূতি দ্বারা 

সমগিত হয়৷ ইন্দরিয়ানুডৃতি ও প্রতাক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট 
বা ভ্রমপূর্ণ হইলে তাহার মানমিক প্রতিচ্ছায়াও 

তদ্রুপ হইবে | সেই জন্যই আদর্শ, চিত্র প্রভৃতির 

প্রয়োজন । 

২৪৭ 

কোন্ কোন্ 

পাঠা বিষয় 

কল্পনা-শভির 
সহায়তা করে? 

ইতিস্থাস 



সাহিত্য 

“ছিমোরিভানি।। 

হানেক নিক উনাচিও ভাবে টানি 2557 

অপরিমিত ও অযথা সাহাযা করেন। তাহাদিগের 

কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিবার স্থযোগ আদৌ দেন 

নাঁ। ইহাতে বালকদিগের শগনিষ্ট করা হয়। 

সাহিত্য পাঠ দ্বারা কল্পনাশক্তি পরিবদ্ধিত 

হইতে পারে । শৈশবাবস্থা হইতেই “ঠাকুরমার” 
গল্ল শ্রবণ করায় শিশুদিগের কল্পনাশক্তির ক্রমশঃ 

বিকাশ হঈতে থাকে । বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভ্রমণ 

কাহিনী, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি ক্রমশঃ কল্পনা 

শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনেকে কষ্পনা- 

শক্তিকে বিচার শক্তির বিরোধী মনে করেন। 

কিন্তু বিচার করিয়৷ দেখিলে ইহ] স্পষ্টই প্রতীয়মান 

হইবে ষে জ্ঞানোপার্জনের জন্য বিশেষতঃ বৈজ্ঞা- 

নিক জ্ঞানোপাজ্জনের জন্য কল্পনাশক্তি বিশেষ 

প্রয়োজনীয় ॥ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মনের উদ্ভাবনী 
শক্তির উপর নির্ভর করে। কল্লনাশক্তি, বিচারশক্তি 

ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহচরী। কল্পনাশক্তির সাহায্যে 

সৌন্দরয্যানুতব শক্তিও শ্ুরুচিপ্রিয়তা পরিমার্জিত 
হয় এবং এইরূপে আমরা কাব্যের, গীত বাদ্যের 
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এবং চিত্রবিদ্যার গুণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ 

হই। 

তান্যান্য *মানসিক বৃত্তি পরিবদ্ধানের প্রণালী 

অনুসরণ করিয়া শিক্ষক কল্পনাশক্তির উত্কর্ষসাধন 

করিবেন । তিনি প্রশ্নদ্ধারা বুঝিয়া লইবেন যে, 
বালকদিগের মনে মানসিক প্রতিচ্ছায়ার যথেষ্ট 

সংস্থান আছে কিনা। তজ্জনা তাশাদিগকে 

প্রথমে তাহাদিগের দৈনিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে 

সরল বর্ণনা করিতে বলিবেন। ভদ্দারা বুঝিতে 

পারিবেন যে, বালকেরা পুষ্যানুপুর্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ 

করিতেছে কি না এবং তাহাদিগের হৃদয়ে এ সকল 

ঘটনার প্রতিচ্ছায়া যথাযথ অঙ্কিত হইতেছে কি ন!। 

তগুপরে স্থপ্রণালী ক্রমে বালকদিগের সমক্ষে বিষয় 

খুলি উপস্থাপন করিবেন । এতৎ সম্বন্ধে শিক্ষক 

যে ভাষ! প্রয়োগ করিবেন তাহা যেন শিগুদিগের 

বোধগম্য ও প্রসঙ্গোপযোগী হয়। 

উপস্থাপিত বিষয় যেন ঈষৎ উত্তেজনা পূর্ণ ও 
গতিশীল হয়। যেমন, নদী সম্বদ্ধে পাঠ দিতে 

হইলে কেবল তাহার উৎপত্তি ও পতন ও তীরবর্তী 
নগর সমুহ নীরস ভাবে আবৃত্তি লা করিয়া সেই 

২৪৯ 

কল্পনা-শক্কি 

গরিবর্ধানের 

প্রণালী 



২৫০ 

কি উপায়ে 
আমরা কল্সনা 

শক্তিকে কাধো 

সাধিক। করিতে 

গারি? 

মনোবিজ্ঞান ' 

নদীবক্ষে নৌকাযোগে গমনাগমন করিলে কোন্ 

কোন্ দুশা দেখা বায়, তাহা গল্পচ্ছলে বর্ণনা করা 

উিত | এই প্রকার অভিনয়ভাবে বিবৃতি দারা 

অধিক ফল লাভ তয়। অতএব ভূগোল সন্থান্দে 

পাঠ দিবার সময় কেবল নীরস ভাবে সহর, নদী 

প্রভৃতির নাম কণস্থ না করাইয়! যদি চন্তৎসম্বন্দীর 
প্রীতিজনক বা বিস্ময়কর ঘটনা-বিশিষট সন্া বা 

কাল্পনিক ভ্রমণ কাঁহিনী বর্ণনা করা যাগ "ভাভা 

হইলে ভাভ! অধিক ফলদায়ক হইবে । গ্লোব, 

বিলিফমাপ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহা উপকরণ দ্বারা 

বালকদিগের কল্পনাশন্িব বিকাশের সঙ্থায়তা 

করিতে হইবে । পুরাবৃন-বিষয় পাঠ দিতে তইঈলে 

প্ররাতন মুদ্রা, পুরাতন গ্রহের চিররাদির সাহীযো 

পাঠ দেওয়া উচিত) 

কন্মুশীলতা বালকদিগের স্বাভাবিক গুণ। 

অতএব ইতিহাস, ভগোল, বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক 

ইতিহাস শিক্ষা দিবার সমর বালকের স্বয়ং যাহা 

জানে সেঈ সম্ন্ধে চিন্তা করিতে ও তদ্বিষয়ে তাহা- 

দিগের কি অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহ প্রকাশ করিতে 

উৎসাহিত করা উচিত। ক্রীড়াস্থলে নিজের 



একাদশ অধায়। 

কাধ্যনিপুণতাদ্বারা বালকের! তাহাদ্িগের অনু- 

সন্দিৎস| ও বৈচ্ছানিক কল্পনাশক্তির পরিচয় দয় । 

এই শাবস্থায় শিক্ষক তাহাদিগের কল্সুনাশক্তির 

সহায়ভা করিতে পারেন । হস্ত-শিল্প (77:07020] 

05) শিখাইবার সনয় শিক্ষক বালকর্দিগকে 

পুবন্কুত কম্মের সহিত তাহাদের বর্তমান কর্মের 

সাদশা না বৈসাদূশা দেখাইবেন |  তাঙারা কোন 

কৌন বিষয়ে ভূল করিয়াছে ও কি করিলে তাহা 

সংশোধিত হইতে পারে তাহার চিস্তা করিতে 

বাল্সানেন। 

সমালোচনা । 

করপনাশ্িল বন্ধন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কতক 

গুলি জাশঙ্কা আছে; এই গুলি তঈতে বালকদিগকে 

সযাতে রক্ষণ করিতে হইবে । 

প্রথম, কল্সনাশক্তি যদি আমাদের বশীভূত হয় 
তাহা হইলে তাহা দার শুকাধা সাধিত হইতে 

পারে, কিন্তু আমরা তাভার বশীভূত হইলে অনেক 

অনিষের সন্তাবনা। অতাধিক কানা শক্তির বশীভূত 

হইয়া বালকেরা যাহাতে কেবল “আকাশ কুসুম” 

রচনা করিয়া সমর নষ্ট না করে তদ্ধিষয়ে সতর্ক 

৫১ 



২৫২ মনোবিজ্ঞান । 

হওয়া কর্তব্য। বালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং 

অগ্ন্কারণেই উত্তেজিত হয় ; সেইজন্য তাহাদিগের 

সমক্ষে অতিশয় উত্তেজক বা ভয়াবহ গল্প করা 

অনুচিত । 

দ্বিতীয়, কল্পীনাশক্তির উন্মেষের জন্য অযথা 

সময় অতিবাহিত করা অমুচিত। যত শীঘ্র সন্তব 

বানকদিগকে বাহজগতের প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত 

পরিচিত হইতে অভ্যন্ত করা কর্তব্য। 

তৃতীয়, অনেকে মনে করেন যে বালকের 

স্বকীয় উষ্চাবনী শক্তির সাহায্যে যাবতীয় জ্ঞাতব্য 

বিষয় ক্বয়ং আবিষ্কার করিবে এবং সেইজন্য 

তাহাদিগকে নিরবলগ্ম ও স্বাধীন তাবে বৈজ্ঞানিক 

গরীক্ষা করিতে ও সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে 

আদেশ করেন। ইহাতে ক্রমো্নতির ব্যাঘাত ঘটে। 

স্থতরাং, কল্পনাশক্তির অপব্যবহারই হয়। 



দ্বাদশ অধ্যায় 

চিন্তা । 

পৃথিবীর যাবতীয় বস্থর মধ পরস্পর সম্বন্ধ 

আছে। পূর্ণ্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন বস্তুর 
অর্থ বুঝিতে হইলে সেই বস্ লইয়া আমরা কি 

করিতে পারি তাহাই বুঝিতে হইবে | যেমন, হন্ধন' 

বলিলেই যে কান্ঠ দ্বারা আগুন ছ্বালান যায় তাহাই 
বুঝায়। অন্যান্য বস্্ সম্বন্ধেও এইরূপ। কোন 

বস্তুর অর্থ বুঝিতে হইলে সেই বস্তর অন্যান্য বস্ত্র 

সহিত কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে হইবে | আমরা! 

যত বেশী এই সম্ধন্ধগুলি নির্ণয় করিতে পারি 

জতই এ বস্তুর সম্বন্ধে নির্দোষ ভাবে বর্ণনা করিতে 

সমর্থ হই। চিন্তা দ্বারা আমরা বস্তুর সন্ন্ধ 

নির্দেশ করিতে পারি । আমরা আমাদের অভি- 

জ্তাগত বিভিন্ন বস্তুগ্ুলি পরীক্ষা করিয়া ও 

তাহাদের পরস্পর নম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া নূতন 
চিন্তামগুল গঠিত করি। 

চিন্তার সাহায্যে 

বস্তর় সন্বদ্ধ 

নির্ণয় হয়। 



ত্৫৪ 

মন্বন্ধ ঢুই 

প্রকার এতাক্ষ 

& অঞতাক্ষ বা 

গরোক্ষ। 

মনোবিজ্ঞান । 

চিন্তা দ্বারা দুই জাতীয় সম্বন্ধ নির্র করিতে 

পারা যায়; প্রতাক্ষ | নিকট স্ন্ধ ও পরোক্ষ বা 

দুর সম্বন্ধ । শিশুদিগের দ্ুক্ষেন বাটা ও আহারের 

সহিত প্রতাক্ষ বাঁ নিকট সম্বন্ধ মাছে । নিউটন 

যে আাতা পতনের সহিত গ্রহাদির গতির সম্বন্ধ 

নির্ণয় করিরাছিলেন তাহা পরোক্ষ বা দুর সঙ্ন্ধ। 

নিকট সন্বন্ধই হউক আর দূর অন্বন্ধই হউক সমস্ত 

চিন্তা দ্বারা নির্ণয় করা যার। শিশুগণ পদাথের 

নিকট সম্বন্ধগুলি বুঝিতে পারে; বয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 

দুর সম্বন্ধ সমৃহও বুঝিতে পারেন। দুর ঝা পরোক্ষ 

সম্থন্ধগুলি বুঝিতে পারাতেই চিন্তাশভ্তির বিশেষদধ 

আছে। বিভিন্ন জাতীর 'ঈন্দিয়ানুভ্ীতির মধ্যে 

সন্বন্ধ-নির্দেশ করা সহজ; উপস্থিত বিভিন্ন বন্থুর মধো 

কি মন্বন্ধ তাহার৪ নির্দেশ-করণ তত কঠিন নহে। 

কিন্তু অগ্রত্যক্ষ পদীর্থাদগের সন্থন্ধ-নির্ণয় চিন্তার 

বিশেষ কার্ধা। এই প্রকার সম্বন্ধ-নির্ণয করিবার 

ক্ষমতা আছে বলিয়াই মনুষাজাতি ইতর প্রাণী 

হইতে শ্রেষ্ঠ । মৎস্য, বড়শির সহিত ভাবী বিপদের 

কি সম্বদ্ধ আছে তাহা বুঝিলেও বুঝিতে পারে। 

গরু কিম্বা ছাগল বাগানের দরজার সহিত তাহার 



ছাদশ্ অধ্যায় । 

মাতা বন্তর কি সম্বঙ্গ আছে তাহাও বুঝিতে 
পারে। কিন্তু বড়শি ও ফটক প্রস্কুত করিবার জন্য 
উচ্চতর চিন্যাশক্তির এ্রয়োজন হষ্য়াভিল। কেবল 
উপস্থিত বন্কর প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবার মতা 
থাকিলে কল হইবে না। প্রতাক্ষচ্ঞানের প্রৃতিচ্ছায়া 
লইয়! চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকিলেও বথেষ্ট 
হইবে না। গ্ত্ক্ষভকান বাণতি-নিষ্ট ; ভিন্ন ভিন্ন বস্তু 
লইয়া প্রতাক্ষজ্ঞান-ক্রিয়া সম্প্ন হয় । কিন্ক জগতে 

এত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু আছে যে ভাঙাদের প্রাতোকের 

ভিন্ন ভিন্ন প্রতাক্ষজ্ঞান অসম্ভব | 

কিন্ত জগতের নানা জাতীয় বন্ধু শণীবিভাগ 
সম্ভবপর, আনেক সময়ে এ শেণীগুলি লইয়াই চিন্তা 
করিতে পারিলেই আমাদের কাবোদ্ধার ভয়। 
বাক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন বন্ধ সন্বদ্ধে চিন্তা করিবার 
শাবশ্যকহা ভয় না। অ্রেণী লইয়া চিন্থা করিতে 
পারিলে অপ্রয়োজনীয় অনেক চিন্ত। পরিহার 

করিতে পারা যার এবং মানমিক শক্তির অবৈধ 
অপচর নিঝারিত হয় । 

12 “শ্রেণীবিভাগ” জাতি্ঞানের বিষয় । জাতি- 
স্ডি 1 

৫1 জ্ঞান বিচারে আমন উপস্ডিত বন্তর প্রভা সন্থন্ধ- 

জাতি-জ|ন | 



মনোবিজ্ঞান। 

গুলি নির্ণয় করা অপেক্ষা উচ্চতর চিন্তা করিতে 

সমর্থ হই।. জাতি-জ্ঞান কি প্রকারে হয় পরে বর্ণিত 

হইয়াছে। 

জাতি-জ্ঞান প্রক্রিয়ায় শ্রেণীর বা জাতির 

সাধারণ গুণগুলিই বিবেচ্য। এই গুণগুলি 

শ্রেণীস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে সংগৃহীত হইয়া 

মানসিক প্রতিচ্ছায়ায় পরিণত হইয়াছে। এই 

মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সাহাযো আমরা অভিজ্ঞতা- 

লব্ধ বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ করিতে সমর্থ হই এবং 

সেই সকল শ্রেণীর সাহাধ্য নানা প্রকার চিন্তা 

করিতে পারি । 

আমরা মনের ধারণাগুলি 'শব্দ” দ্বারা অভিব্যক্ত 

করি এবং শব্দের সাহায্যে আমরা পরের মনের 

ভাবগুলিও বুঝিতে পারি। মনের ধারণার 

পরিবর্তনের সহিত আমাদের ভাষাও পরিবর্তিত 

হইয়াছে । নেই জন্যই চিন্তাশীল বাক্তিদিগের 

ভাষা ক্রমাগতই পরিবর্তিত হইতেছে। 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

জাতিঙ্ঞান। ্ত রি 011০0100111) 

জাতিদগান, প্রত্যক্ষ বা ব্ক্তিজ্ঞাম হইতে 

বিভিন্ন। কারণ, প্রতাক্ষ জ্ঞান স্থলে বাক্তিগত 

ইন্দিয়ামুভৃতির সাহচর্ষ্ের প্রয়োজন । কিন্ত 

জাতিড্ঞান বিষয়ে বাক্তিগত বৈশিল্টা জ্ঞানের উপর 

সমাক নির্ভর করিলে চলিবেনা। অনেকগুলি 

সদশ বদর বিশেষ ধর্ষের মধো বাহা সামান্য 

( সাধারণ ) তাচা লইরাই জাতি নিরূপণ করা হয়। 

জাতিজ্ঞান না হইলে কোন জাতীর এক 

বান্তির সহিত পরিচর হইলেও তজ্জাতীয় অপর 

বান্তিকে দেখিলে তৎনজাতীয় বলিয়া জানিতে পারা 

যায় না। এখন দেখা যাউক কি প্রকারে জাতিজ্ঞান 

হইতে পারে। মনে কর কোন শিশু গোশালায় 

যাইয়া ক্রমান্বয়ে চত্রপ্পদ, সবিষাণ গুভ্রবর্ণ, 

গলকম্থল-বিশিষ্ট বৃহকার বৃষ ; চত্রুপ্পদী, সবিষাণা, 
কষ্ণবর্ণা, গলকম্থলবিশিষ্টা, বৃহচ্ছরীরা, পীনস্তনী, 

১৭ 

জাতিজ!ল ও 

প্রহাক্ষ জাগ 

জাতিজান কি 

প্রকারে হদ়? 



৫৮ 

জাতি- 

নিরপণের 

সোগান 

মনোবিজ্ঞান । 

গাভী এবং চতুষ্পদ, বিষাণহীন পাটলবর্ণ গলকন্বল- 
বিশিষ্ট ক্ষুদ্রকায় বস দেখিরা শুনিল যে ইহাদিগকে 

গরু বলে ; তখন শু, বর্ণ ও বৃহন্বাদি বিশেষ বিশেষ 

লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ লক্ষণান্থিত চতুষ্পদ 

গলকন্থল বিশিষ্ট জন্তুকেই গরু বলিয়া চিনিল। 

এখন শকটবাহী বলীবর্দ দেখিলে অনায়াসেই 

বুঝিতে পারিবে, গরুতে কিছু টানিরা লইয়৷ 

যাইতেছে; কেননা শিশুর গোজাতির জ্ঞান 

হইয়াছে। গরু বলিলে শিশুর মনে যে ভাব 

হয় তাহী কোন একটা বিশেষ গরু দেখিয়। 

উদ্ভৃত হয় নাই। কারণ, সকল গরুতেই গলকন্বল 
ও চতুষ্পদ ব্যতীত আরও অনেক লক্ষণ আছে। 

প্রথমতঃ ইন্দ্িরানুভূতি জাতি-নিরূপণের ভিত্তি 

স্বরূপ। ইন্জিয়ানুভতির সাহাযো প্রত্যক্ষ জ্ঞান 

হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রযুক্ত কোন একটা বন্দু 

প্রতিচ্ছায়া মনে আঙ্কিত হয়। এবং এইরূপ 
কতকগুলি মানসিক প্রতিচ্ছারার সাহায্যে জাতি 

নিরূপণ করা যার। জ্ঞান প্রথমতঃ স্থল, ব্াক্তিনিষ্ঠ ; 
অর্থাত, আমাদিগের জ্ঞান গরথমতঃ কোন একটা 

বিশেষ বস্থর উপর আবদ্ধ থাকে ক্রমশঃ সাধারণ ও 



ত্রয়োদশ অধ্যায় । 

সুক্ষ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জাতিজ্ঞান ভেদ-ড্ভান 
সাপেক্ষ এবং এক প্রকারের অনেক বস্থ পর্যাবেক্ষাণের 

উপর নির্ভর করে। 

প্রথমতঃ, দুই বা ততোধিক বস্কু, যাহাদিগের 

মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাহাদিগের বাহ্য বাঁ মানসিক 
সমাবেশ ৭ তন্থনিজপণ | পরে, তাহাদিগের 

সাদৃশ্যের উপর মনোনিবেশ ; ততপরে, সদৃশ পচণ- 

শলিকে বিসতৃশ খণ হইতে পক করণ ও সেই 

সদৃশ গুণ লইয়া একটা জাতি নিরূপণ | অআবাশেষে, 
অন্যান্য যে সকল বস্থুর সেই জাতীয় %৭ আছে 

তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করণ । 

১।  প্রতাক্ষ জ্ভান অস্পক্ট হলে জাতি-জ্ঞান 

অস্পষ্ট ভয়। শিশু মাতার আকৃতি সম্বন্ধে 

প্রায়ই ভুল করেনা | কারণ, সে মাতাকে সর্দবদ।ই 

দেখিতেছে এবং অন্যান্য অনেক স্্ীলোককেও 

দেখিয়। গাকে। মাতার আকুতি ও অন্যান্য 

স্ীলোকের আকৃতির মধ্যে কি পার্থক্য আছে তাহা 

লক্ষ্য করিবার অনেক সুযোগ পায় এবং মাভার 

আকৃতিতে যে বিশেষ আছে তাহা তাহার চিনপটে 

স্পষ্ট আস্কিত ভইয়ী যায়। কিন্তু সে তাহার 

২৫৯ 

জাতি- 

নিরগণের 

পক্রিধা 

অস্পষ্ট জাতি- 

জ্ঞানের কারণ, 



২৬ মনোবিজ্ঞান! 

পিতাকে তত বেশী দেখিতে পার না: সুতরাং অন্যান্য 

পুরুবের ও পিতার আকৃতির মধ্যে কি গ্রভেদ- 

আছে তাহাও লক্ষা করিবার স্থযোগ ঘটে না। 

ইহার ফলে পিতার আকৃতি সম্বন্ধে তাহার একটা 

অস্পষ্ট ধারণা হয়; সেইজন্য, সে তাহার পিতার, 

পরিচ্ছদ-পরিহিত লোক দেখিলেই প্রায়ই ভুল, 

করে। 

২। পর্যবেক্ষণ শক্তি অসম্পূর্ণ হইলে জাতি, 

জ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়। অনেকের চিংড়ীকে মতস্ 

বলিয়া ধারণা আছে। মতস্যের কি কি বিশেষন্ধ 

আছে ইহা সম্পূর্ণরূপে পর্ধাবেক্ষণ না করাই এই 
ভ্রমাত্মক ধারণার কারণ) 

৩। বস্তুর গুণগুলি বিশুদ্ধরূপে বিশ্লেষণ 

করিতে না পারিলে জাতি-জ্ঞান্নে ব্যাঘাত জন্মে ;, 

উল্লিখিত দৃষটান্তে তাহা স্পষ্টই প্রতীরমান হয়। 
৪1 হাসম্বদ্ধভাবে নাম নির্দেশে জাতি-জ্ঞান 

ভ্রমপূর্ণ হয়। আমরা “দুষ্ট” কথাটি অতি অযথা- 
ভাবে ব্যবহার করি। বালকেরা বালস্লভ 

উৎপাত করিলে তাহাদিগকে "দুষ্ট বালক” বলি। 

ইহার ফলে এই হয় যে দুষ্ট ব্যবহার বলিলে ফে: 



অয়োদশ বন 1 

কোন হি কার্ধা বুঝায়, এ প্রকার ধারণা বালক- 

দিগের মনে আদৌ ভয় না। ইহা দ্বারা বালক- 

দিগের নৈতিক জ্ঞানের হানি সাধন করা হয়। 

৫| সময়ের দূরবর্তিত। ও স্মৃতি শক্তির ছুর্ববলত। 

বশতঃ জাতি নির্বাচন আসপ্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা । 

মনে কর কোন বাক্তি বভকাল পুর্ন “চ1শয়ের 

বাবসা করিত, এখন অন্য বাবসায়ে গ্যাপৃত আছে। 

এখন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির “চা” সম্বন্ধে যে তাহার 

বিশ্বদ্ধ ধারণ! আছে ইহ। সন্তবপর নহে । 

জাতি নির্বাচন করিতে হইলে আনেক একার 

মানসিক শক্তির অনুশীলনের প্রয়োজন ভয়। 

দ্বারা আমাদের অপরাপর মানজিক শক্তির ও, যথা__ 

প্রত্যক্ষ জ্ান, পর্যাবেক্ষণ-_উত্কর্ষসাধন হয়। জাতি 

নিরূপণের দ্বারা আমাদিগের মানমিক শক্তির 

শগপচয় নিবারিত হয় । কেনন। কোন বিষয়ের 

শেণীবিভাগ করিতে পারিলে সেই শ্রেণীর ভিন্ন 

ভিন্ন ব্যক্তির সাধারণ গুণগুলি মনে রাখিলেই 

যগেষ্ট হয়; শ্রেণীমধ্যস্থ ব্যক্তিগত নানাপ্রকার 

বিশেষহ্ মনে রাখিবার প্রয়োজন হয়না । বিড়াল 

জাতীয় জন্তুর কি ধর্ম ইহা যদ্দি আমার জানা থাকে 

জাতি 

ন্ধবঃ5ন শক্জি 

অনুশীলনের 

প্রয়োজন 



বিদ্যালয়ে কি 

উপায়ে জাতি 

নিরূপণ শক্তির 

অনুশীলন 

করিতে পারা 

বায়। 

মনোবিজ্ঞান । 

তাহ! হইলে বিড়াল, ব্যান বা সিংহের বিশেষ 

বিশেষ ধর্ম পৃথক্রূপে মনে রাখিবার প্রয়োজন 

থাকেনা এবং আমাদিগের সৃতি বিষয়াধিক্য দ্বারা 

ভারাক্রান্ত হয়ন1। জাতি নিরূপণের দ্বারা 

আমাদিগের উচ্চতর মনো-বুর্তির তনুশীলন হয় 

এবং আমর] বিজ্ঞান সম্বন্ধে উন্নতিলাভ করিতে 

সমর্থ হই । কারণ, বিজ্ঞান দ্বারাও বস্কর সাধারণ 

ধঙ্ম আবিদ্ধুত হয় । জাতিজ্ঞানের অভাবে শ্রেণী 

বিভাগ করণ, সাধারণ সুত্র নিদ্ধারণ ও তন্যান্য 

বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্ষরণ তাসস্তুব। 

দুইটা সদৃশ বস্তুর মধ্যে বৈলক্ষণা নির্ণয় করিতে 
হইলে তাহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করা উদ্দিত। 

ততপরে বালকের! সদৃশ গুণগুলি এক করিবে 

এবং বিসদূশ গুণগুলি পুথকৃ-করিবে। সদৃশ 

ণগ্ুলিকে একত্র করিয়া তাহার্দিগকে একটা 

বিশেষ শ্রেনীভুক্ত করিবে । শিক্ষকের দেখ! উচিত 

যেন বালকেরা অঞ্জে জাতি নিরূপণের চেষ্টা না 

করিয়া প্রতাক্ষ জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করে। 

চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সহিত জাতি নিরূপণশক্তি আপনা 

আপনি বৃদ্ধি পাইবে । প্রাথমিক বিজ্ঞান অর্থাৎ 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

উচ্ছিদ বিদা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নবিদ্য ইত্যাদি 

শান্তের স্থল স্থল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা 

আমাদিগের জাতি-নিরপণশক্তি বদ্ধিত হয়। 

বালকেরা স্বয়ং শ্রেণী বিভাগ করিতে শিখিবে। 

বাকা বিন্যাসের দ্বারাও আমাদিগের জাতি 

নিবূুপণের শক্তি গরিবন্ধিত হয়। শিক্ষকের 

সতর্কভাবে দেখা উচিত বালকের! যে সকল বাকা 

প্রয়োগ করিতেছে তদ্দার৷ কোন যথার্থতাৰ সুস্প্ট- 

রূপে প্রকাশিত হইতেছে কিনা । বালকের! যে 

সকল পদ বা বাকা প্রয়োগ করিতেছে তাহার 

নিগ্ঢাৎ জানা ভাহাদিগের করবা 

২৬৩ 



এভ্যক্ষ ছটনের 

মহত বিচারের 

সন্ন্ধ 

চতুর্দশ অধ্যায়। 

বিচার । (]01000010) 

প্রন্তাক্ষ জ্ঞান ও জাতি জ্ঞান হইবার সমর 

এক প্রকার চিন্ত। হয় যাহাকে বিচার বলে। 
আমাদের প্রত্যেক চিন্তা-কার্ধ্যে বিচারের প্রয়োজন । 

বিচার ক্রিয়া দারা আমরা দুইটা ধারণার ব 

জাতিজ্ঞানের মধো সম্ধন্ধ নির্ণয় করি। এই সচ্বন্ধ 

তাস্থিবাচক কিন্বা নাস্তিবাচক হইতে পারে। যথা, 

ব্যান নিড়াল জাতীয় জীব ( অস্তিবাচক ), চিংডী 

মস্ত নহে ( নাস্তিবাচক )। 

পরতোক প্রন্যক্ষ জ্ঞান ক্রিয়ার বিচার প্রয়োজন। 

কোন বন্ধুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভইবার পূর্বে পুরবজাত, 

ধারণাগুলির সহিত উপস্থিত বস্কুর ইন্জিয়ামুডৃতি 

সংক্রাস্ত ধারণার তুলন১ করা হয় এবং $তাভাদের 

মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলে উপস্থিত বস্তূকে তজ্জাতীয় 

পর্ববভ্ঞাত বস্থর শ্রেণীভূন্ত করা হয়। সকল সময়ে 
এই ব্যাপারটি জ্ঞাতসারে হয় না বটে, কিন্তু এই 



চতুদ্দিশ অধ্যায়। 

প্রকার প্রক্রির়। এত্যেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় হইয়। 

থাকে । 

জাতিজ্ঞান নিরূপণের সময়ও বিচারের 

প্রয়োজন। বখন কোন ব্যক্তিকে কোন শ্রেণীর 

হন্তরত করা ধার তখনই বিচারের প্রয়োজন । 

কেবল প্রতা্চ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান ক্রিয়ার 

বিচারের প্রয়োজন হর তাহাই নহে । দুইটা 

জাতিড্ঞান ও ধারণার মধ্যে কি সন্থন্ধ তাভাও 

ব্চারের সাহাযো নির্দেশ করা বার বিচার, 

না নমাদিগ [বে হেণী? ব্ভো গে সহায়তা করে। হার 

সাহাবে আমরা সাধারণ সুত্র নিদ্ধারণ করিতে 

- জমথ হই । মনে কর মনুষ্য ও প্রাণা এই দুটা 

ধারণা বা জাতিছ্ঞানের মধো কে সন্ধন্ধ তাহাই 

আমাদের বিচাবা বিষর-মনুব্য ৪ প্রাণী? এ 

ঢুই জাতির ধন্মঞ্ডলি বিশ্লেষণ করিয়া এবং ইহাদের 

পরস্পরের ধনের মধ্য সামগ্ুস্ত দেখিয়া “মনুষ্য 

€হয়) গাণী” এই বিচারে উপনীত হওয়া ঘায়। এই 

বিচারটিতে কেবল ব্যক্তিগত মনুষ্য ও ব্যক্তিগত 

প্রাণীর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। এ 

দুইটি বিভিন্ন জাতির অন্ক্গত সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে 

4৪ 



২৬১ 

জ্ঞান বা ধারণার 

ভার-তমোোর 

উপর বিচারের 

উৎকর্মতা নির্ভর 
কবে ॥ 

সিদ্ধান্ত ও 
প্রতিজ্ঞা 

প্রত্যক্ষ বা 

ব্যক্ষিজ্ঞান, 

জাতিজ্ঞান ও 

বিচার 

মনোবিজ্ঞান । 

এ বিচারটি প্রয়োজা। অতএব বিচার দ্বারা 

শামরা সাধারণ সূত্র অর্থাৎ দুই 'জাতির মধ্যে কি 

স্বন্দ তাহা নির্ণয় করিতে পারি। বিচার কার্ধো 

ঢইটি প্রক্রিয়া জড়িত আছে ; ১ম তুলনা করা. ২য় 
সিদ্ধান্ত বা নিষ্পভি করা । 

চিন্তা কার্য্যে জাতিজ্ঞানের এত অধিক 

প্রয়োজন বলিয়া যাহাতে জাতিজ্ঞানের সংখা 

অধিক ও ভ্রমশূন্য হয় তাহার চেষ্টাকরা আবশ্যক । 
আমরা যখন নূতন নৃতন জাতিজ্ান বা ধারণ! করিতে 

সমর্থ হই তখনই নৃতন জ্বান অজ্জনের ঢরম সীমার 

আসিয়া উপনীত হইয়াছি। বতদিন আমর] নৃতন 

নৃতন ধারণা করিতে সমর্থ হইব ততদিন আমাদের' 

মানসিক জীবন চির-যৌবন অনুভব করিবে । 

পুরববেই খলা হইয়াছে যে দুইটা জাতিজ্ঞান বা 
দুইটা বাক্তিগত জ্ঞানের পরপ্পর সম্বন্ধ নির্ণয়কে 

বিচার বলে । বিচার ফল বা সিদ্ধান্ত ভাষা দ্বারা 

ব্যক্ত হইলে গ্রতিজ্ঞার পরিণত হয়। প্রত্যেক সম্পূর্ণ 

বাকো এক একটি বিচার নিহিত আছে। 
গ্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহিত 

সম্বন্ধ থাকে । জাতিজ্ঞান, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি" 



চতুর্দশ অধ্ায়। 

যে শ্রেণীর অন্তর্গত সেই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাবনা 

(প্রভায়)। বিচার ক্রিঘাতে দুইটী ব্যক্তির ব 

ভাবনার মাধো সম্বন্ধ নির্ণর করণ বুঝায়। বিচার, 

প্রতাক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান আপেক্ষা উচ্চতর 

মানসিক ক্রিয়া। প্রতাক্ষ জ্ঞানদারা আমরা 

বাল্িগত ধারণ। বা প্রতায় (10) উপলক্ধি করি ; 

মর্থাৎ, কোন বস্তু দেখিলে সেই বন্ধু সম্বন্ধে একটী 

প্রতিচ্ছার়া মনে অঙ্কিত হয় । জাতি নিরূপণের দ্বারা 

আমরা শ্রেণী সন্বন্ধীর “প্রতায়েশ উপনীত হই। 

এইঈ প্রকার প্রতায় কোন নিশেষ বাক্তিগহ নভে । 

এই প্রকার গরতারকে “সামান্য প্রভার” বলা বায়। 

বিচার ক্রিরার আনর| বিশেব “প্রতায়” বা 

সাধারণ প্রতায়' লইঈরা তাহাদের মধো কি সন্থান্গে 

তাহা নিকূপণ করি | “মানুষ মরণশীল” বলিলে 

“মানুষ” জাতির এব" “মরণশীল জাতির” মানো 

কি সম্বন্ধ তাহাই নিরূপণ কর। হয়। বিচার 

ক্রির়ায় প্রতাক্ষ জ্ঞানের ও জাতি জ্ঞানের গ্রক্রিয়োপ- 

জাত বিষয় লইঈয়াই মানসিক ক্রির। হয়। বিচার 

কাধ দ্বিবিধ,_সামান্ের দ্বারা বিশেষের ও বিশেষের 

দারা সামান্যের অবগতি ;. অর্থাৎ পূর্ব্বজাত 

৭ 



২৬৮ 

সংশ্লোধন ও 

বিক্টেবণ বিধে 

ভপর্ণ শু পূণ 

মিদ্ধান্তের কারণ 

মনোবিজ্ঞান । 

) 2 

সিদ্ধান্তের বিষ়-বিশেষে বিনিয়োগ এবং বিশেষ 

শেষ দৃষ্টান্ত হইতে নৃতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। 
এই ঢুই প্রকার ক্রিয়াকে যথাক্রমে বিশ্লেষণ ও 

সংশ্লেষণ ক্রিয়াও বলা যাইতে পারে। 

_ 

১ 

সংশ্রেষণ ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগের জ্ঞান সমগ্র 

বদ্ধিত হয়। প্রত্যক্গ জ্ঞানের সাহাযো আমাদের 

অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভয় ততই আমাদের 

জ্ঞান বদ্ধিত হয় এবং বিশ্লেষণ ক্রিরা দারা 

আমাদিগের জ্ঞান পরিস্ফুট এবং ব্যবহারের বোগা 

হয়। কারণ পরিস্ফুট হইলে আমরা পুর্ববলক। 
ভ্ঞানকে বিধর নিশেষে প্রয়োগ করিতে সমথ 

হই; আবার প্রয়োগ করিবার সময় আমাদের 

জ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হর । (৮ হি ৫] 
সা ডি07601)62101011)70551010) এবং বাহা 

সম্পূর্ণ থাকে তাহা সম্পূণ করিয়া লইতে হর। 
হধ্যয়ন হাপেক্ষা অধ্যাপনাতে জ্ঞান ভাধিকতর 

প্রগাঢ় হর। ০.1. হাধীতি বোধাচরণ প্রচারণৈঃ | 

কতকগুলি কারণে আমাদের সিদ্ধান্ত ভমশূন্য 

হয় না,--১ম অস্পুন্ট মানসিক প্রতিচ্ছায়া, অর্থাৎ 

তাসম্যক্ প্রত্যক্ষ ভান ও ভসম্যক্ জাতি নিরূপণ বশতঃ 



চহ্দ্শ অধ্যায়। 

আমাদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্বাক হয়। আমাদিগের 

ধারণার বাহুল্য যত বেশী হইবে, ধারণাগুলি যত 

স্পন্ট ও নিভূ্ল হইবে আমাদিগের সিদ্ধান্তও তত 
লরমশন্া হইবে ।  বালকদিগের অল্লসংখ্াক ও 

ভ্রমাহ্ক ধারণাবশতঃ তাহাদিগের সিদ্ধান্ত গুলি 

ভমাদ্ক হয়। 

দুহীয়_ধারণাগুলির যথাবথরূপে বিচারের 

সময়ঃভাব-প্রযুক্ত আমরা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
তন । 

ভতীর-আপরের ভ্রমাসথুক সিদ্ধান্ত যখাযথরূপে 

পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিলে ভ্রমে পতিত 

হইতে হর আমাদিগের নিজের মানসিক 

প্রতিচ্ছায়ার স্বল্পত। বশতঃ অথবা পরাক্ষা করিবার 

সঃয়াভাৰ প্রযুক্ত কখন কখন অপরে বাহা সিদ্ধান্ত 

করিতেছে ভাহা বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করি; এ 

বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। 

চতুর্২_আামরা আমাদিগের প্রবৃত্ির প্রবণতা 

প্রযুক্ত আমাদিগের অভিলাষানুরূপ সিদ্ধান্ত করি। 

আমরা স্বকীর প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়! বালক- 
দিগের সম্বন্ধে কখন কখন ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত 

২৬৯ 

ভ্রম পূর্ণ 
সন্ধান্তের 
কারণ! 



বিচার শক্তি 

সন্বর্ধনের 

আবশ্যকতা, 

এবং কি উপায়ে 

ভাহা সাধিত 

হইতেগারে। 

বিদ]ালয়ের 

কোন্ কোন্ 
গাঠ্যবিবয় 

বিচারশক্তির 

অনুশীলনের 
সহায়গ্কা করে। 

মনোবিজ্ঞান। 

হই। দুঢ়চিন্ত শিক্ষক স্বীর ভাবপ্রবণতা দ্বারা পরি- 

চালিত না হইয়ী বিবেকের সাহায্য গ্রহণ করেন । 

পক্ষান্তরে, দুর্ব্লচিন্ড শিক্ষক স্নীর ভাবগ্রবণতারই 

বশবর্তী হইয়া কার্য করেন এবং পক্ষপাতিত] 

দোষে দুধিত হয়েন। 
আমাদের প্রাত্যেক মানসিক ক্রিয়ার সতি 

বিচার ক্রিয়া জড়িত আছে । বালকদিগের প্রাতোক 

কার্যেই বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

অতএব তাহার অনুশীলন অত্যন্ত আবশ্াক | 

বিচার কাধ্যের প্রধান লক্ষণ তুলনা! করা ও নিপ্পন্তি 

করা। কি্রার গার্ডেন শিক্ষা দ্বারা ইহা বিশেষ- 

রূপে পরিপুষ্ট হর়। বিচার কল বাক্যের দ্বারা 

প্রকাশিত হয়। সেই জন্য সম্বদ্ধ তাবে বাক্য 

প্রয়োগ করিতে পারিলে-বিচার শক্তির অনুশীলন 

হয়। অতএব বালক দিগকে পুর্ণ বাক্যে উত্তর 

প্রদান করিতে বাধ্য করা এবং বাক্য গুলি বিচারপ্রসূত 

হইয়াছে কিন দেখা শিক্ষকের কর্তব্য । 

প্রথম হস্তলিপিও ডুইং। বালকের আদর্শের 

সহিত নিজের হস্তাক্ষর ও ডুইং কোন্ কোন্ বিষয়ে 

বিভিন্ন সাহা অনুসন্ধান করিবে; শিক্ষকেরও সেই 



চতুর্দশ অধ্যায়। 

সকল পার্থক্য ব্র্যাক বোর্ডে স্পষ্টরূপে দেখাইয়। 

দেওয়া উচিত। 

মানুয়েল ট্রেনিং, পদ পরিচয়, অঙ্ক শা 
এবং ডিল প্রভৃতি আমাদিগের বিচার শক্তির 

সাহাযা করে । 

বিচার শক্তির অনুশীলন সন্বন্ধে কতিপয় 

সাধারণ ভ্রান্তি। 

প্রথম_-বিচার শক্তির. অনুশালন অপেক্ষা 

স্থুতিশক্তির গনুশীলন সহজ-সাধ্য বলিয়া আনেক 

শিক্ষক বালকদিগের বিচার শক্তির উদ্দীপনা না 

করিয়া তাহাদিগের স্মতিশক্তি বভসংখ্যক ধারণা 

ারা ভারাক্রান্ত করেন । 

দ্বিভীয়-_বালকদিগের প্রত্যক্ষ জ্ভান (ব্যেন্তি- 

জ্ঞান) ও জাতি জ্ঞান সম্যক রূপে হওয়ার পুর্বেহ 

শিক্ষকেরা কখন কখন তাহাদিগের সমক্ষে তৎ- 

সন্থন্ধীয় সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন । কিন্তু বালকের 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞানের প্রভাবে স্য়ং সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল 

হয়। পুর্দতন শিক্ষকেরা বালকদিগের কোন 

২৭১ 



₹৭২ মনোবিজ্ঞান 

প্রকীর সাহাধাই করিতেন নখ ; অনেকে মনে করেন 

উধানান্তন প্রণালী অনুসারে শিক্ষকেরা বালক- 

দ্রিগকে অধথারূপে সাহাধা করেন। উল্লিখিত 

প্রণালী দ্রয়ের সামঞ্জস্য থাকাই বিধেয় | 

তৃতীয়__পুস্তকগত সিদ্ধান্তগুলি বিচার না 

করিরা গ্রহণ করিতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়। 

ভয়। তাহাতে বালকদিগের অন্ুসন্ধিৎসা বৃক্তি 

তেজন্সিনী ভয় না । সচরাচর বালকদিগের সিদ্ধান্ত- 

এলি প্রত্যক্ষ ভান ও জাতিজ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া 

থাকে । 



পঞ্চদশ অধ্যায়। 

যুক্তি (17২07501010 ) 

বিভিন্ন বিচার ফল বা সিদ্ধান্তের মধো সম্বন্ধ 

নির্ণরকে যুক্তি বলে। যুক্তি ক্রিয়া মামাদিগের 

সর্নাপেক্ষা উচ্চতম মানসিক শক্তিগুলি ব্যবহৃত 

ভয়। অবশ্য, আমরা মনে করিব না যে অন্যান্য 

মানসিক ক্রিয়ার শক্তি উৎকর্ষ লাভ করিবার পর 

যুক্তি করিবার শক্তি উদ্ভূত হয়। প্রকৃত পক্ষে, 

আমাদের জ্ঞানের প্রারন্তেই যুক্তির আভাস দেখিতে 

পাওয়া যায়। তবে শিশুদিগের যুক্তি ও যুবক- 

দিগের যুক্তি মধ্যে তারতমা আছে । জ্ঞানল1ভ করিবার 
১৮ 



সংহেষণ ও 

বিশ্লেষণ বিধির 

ভুলনা। 

মনোবিজ্ঞান । 

তন্যান্য প্রক্রিয়া অপেক্ষা যুক্তি শক্তির গ্রভাব অনেক 

অধিক । প্রত্যক্ষ জ্ঞান, জাতিজ্ঞান, বিচার সকলই 

যুক্তির উপাদান । 

বিচার দ্বারা বেমন আমর] ভিন্ন ভিন্ন ধারণার 

(প্রতায়) মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করি তজ্রপ যুক্তি ছারা 
বিভিন্ন বিচারের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। 

যুক্তির ছুইটা প্রধান প্রণালী যথা £- সংশ্লেষণ ৪ 

বিশ্লেষণ বা আরোহ এবং আবরোহ। 

সংশ্লেষণ বাঁ মারোহ প্রণালী দ্বারা আমরা 

বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া! সাধারণ তথ্যে 

উপনীত হই । বিশ্লেষণ ব অবরোহ প্রণালী ছারা 

সাধারণ তথ্য ভিন্ন ভিন্ন দুষ্টান্তে প্রয়োগ করিরা 
তাহার সার্থকতা উপলদ্ধি করি। সংশ্লেষণ প্রণালা 

দ্বারা আমরা নৃতন জ্ঞান অজ্ভন করি। বিশ্লেষণ 

প্রণালী দ্বারা অধিগত জ্ঞান সপ্রমাণ ভর । অংশ্লেষণ 

প্রক্রিয়াকে আবিষ্কার পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। 

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা অধিগত তত্ত্বের বাথা। প্রাপ্ত 

হওয়] যায়। 



পঞ্চদশ অধ্যায় । 

সংশ্লেষণ বিধি । 

১ম। মানসিক শক্তির উদ্বোধন ।? 

২৭। লসন্স সাপেক্ষ 5. 

কারণ, এনাদ্বারা বিশেষ বিশেষ । 
৭ 

ৃষ্টান্তের সাহায্যে জ্ঞানোপাচ্ছন 

করিভে হয়। 

ও়। ব্লাজ্ডাবিক্ক প্রানী 5 | 

কারুণ, শিশু প্রথমে বিশেষ বিশেষ 

দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরে 
জাতি জ্ঞান উপলব্ধি করে। ক্রমশঃ । 

বিচার করিতে শিখে । 

ধর্থ। জ্ঞালোসাজ্ষনেক্স 
লিশ্চম্্রাক্সক বিবি । এই । 
এ্রণালী অনুসারে আমরা জ্ঞানের 

পথে ক্রমশঃ অএ্রসর হই। 

€ম। এই বিধি দ্বারা আমনু|। 

শ্লেষণ ও বিশ্নেবণ বিধির তুলনা | 

বিশ্লেষণ বিধি । 

»ম। শিক্ষনীয় বিষয়ের জ্ঞান । 

খয়। শীভ্রগালী 5 কেনন! 

ইহা দ্বারা আমরা অপরের অভি- 
জতার ফল লাভ করি। 

ও । ্ লানডািক প্রনালীল 
হিবপর্ীভি 5 প্রশ্থমে ত্র 
পরে প্রয়োগ । 

ধর্থ।  অলিন্ডক্সাক্ম 
হিলি । অনেক সাধারণ নিরষ 
বালকদিগের বোধগম্য হণ না। 

অনেক সময়ে বালকেরা কেবল 
শব্দার্থ মাত্রই গ্রহণ করে; প্ররুত 
তথ্য বুঝিছে সমর্গ হর না। দেই 
জন্ত কথন কথন লুক্জগুলি কা্ব্য- 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে তাহাদের 
ভ্রম হয়। 

€ম। ইহার দ্বার! আমরা পরের 

অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে 
আগ্মনির্রতা শিক্ষা করি। বাধ্য হই। 



২৭৬ 

শিক্ষা প্রণা- 

মনোবিজ্ঞান | 

শিক্ষা প্রণালীতে এই দ্রই বিধিরই প্ররোগ 

নীতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় | প্রথমে দৃষ্টান্ত হতে সাধারণ সাজে 
উভয় প্রকার 

বিধির সংবিশ্রণ 

আবশ্যক 

উপনীত হইতে হয়, পরে পুনরায় সেই সাধারণ 
সূত্রকে দৃষটান্তের সাহাবো সপ্রমাণ করা উচিত। 

মনে কর, বিশেষণ কাহাকে বলে বালকদিগকে 

শিখাইতে হইবে | লাল, নীল, হলদে গুভূতি রঙের 

ছোট ছোট ও বড় বড় ফুল বালকদিগকে দেখাইরা 

তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে 

পারা যায় যে লাল, নীল প্রভৃতি রং ও ছোট, বড 

আঁকার দ্বারাই ফুলগুলির বিশেষন্থ বা গুণ প্রকাশ 

পাইতেছে। অতএব লাল, নীল, ছোট, বড়, শব্দ 

গুলি গুণবাচক বা বিশেষণ। এইরূপে বালকের! 

বুঝিতে পারিবে যে গুণবাচক শব্দগুলি বিশেষণ। 

পরে উ্ জল, শীতল পাটা, মিষ্ট দ্রব্য ইত্যাদি 
বাকাংশে উষ্ণ, শীতল ও মিট শব্দগুলি যে 

বিশেষণ তাহারা নিজেই নির্দেশ করিতে সমর্থ 

হইবে । 



যোড়শ অধ্যায় 

সমবেক্ষণ (১1১01001091) | 

বে মানপিক ক্রিয়া দ্বারা আমাদের উপস্থিত 

বিষয়ের ধারণা পুর্বজাত সংস্কারের সম্পকে 

হাদিরা তাহার সহিত মিলিত হই যার তাহাকে রা রর 

সমবেক্ষণ ক্রিরা বলে; অর্থাৎ, থে মানসিক ক্রিয়া 

দ্বারা আমর! পুবলদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে উপস্থিত 

(বধ বুঝিতে সমর্থ হই তাহাকেই সমবেক্ষণ জিরা 

বলে! হইহাকেই জ্ঞানের অনুসঙ্গ বলা যায়| 

সমবেক্ষণ দুই প্রকার ক্রিরার সাহাযো সম্পনা সখবেক্গণ 
রর ক্রিয়ার 

বি নিয়মাবলী । 

এ্রথমত॥ বাস্ব-বন্ত-জাত উদ্দীপনার. মনোদারে 

আঘাত করা আবশ্যক । বহ্য স্ায়। 

দ্বিতীয়ত পুববলদ্ধ সংস্কার ব| মানসিক ধারণা এ আভান্তুরিক 

মাঘাতের প্রতিঘাত করে ; অর্থাৎ, উপস্থিত উদ্দীপনা! সঙ্ায়। 

ও পুর্ববজাত সংস্কারের নধ্যে এক গ্রকার ক্রিয়া হয়। 



সমবেক্ষণ 

নগুল! 

অপম্যক্ 

স্যবেক্ষণের 

কারণ। 

মনোবিচ্চান। 

এই সময়েই মনঃসংযোগ ক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। 
আমাদিগের মানে উপস্থিত বাহ্োদ্দীপনার উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ কতকগুলি সংস্কীর থাকা আবশ্যক | 

উপস্থিত বাহ্যোদ্দীপনা পুর্নবজাত সংস্কার হইতে 

সম্পূর্ণ অসদূশ হইলে তাহাতে মন আকৃষ্ট হর না। 

বে সমবেত সংস্কার দারা উপস্থাপিত বিষয়ের 

গুণের উপলব্ধি করিতে পারা যায় তাহাকে মমবেক্ষণ 

মণ্ডল বলে। 

প্রথম-মনঃমংবোগের শৈখিলা ; মনঃসংবোগ 

নাহইলে কোন মানসিক ক্রিরাই শুচারুরূপে 

সম্পন্ন হর না। 

দ্বিতীয়_ সংস্কারের ঘংখার নুনতা গুযুক্ত 
আমরা কখন কখন উপস্থাপিত বিষরের উপলক্ষ 

করিতে অননর্থ হই । যখন কোন পাঠ বালকের 

পক্ষে ছুরবেবাধ হয় তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার 

মনে তাদৃশ সংস্কারে অভাব বশতঃ সে 

উপস্থাপিত বিষয়ের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ । 

সাধারণ কথায় বখন বলা যার যে কোন বিষয় 

বালকদিগের “এক কাণ দিয়! প্রবেশ করিয়া অপর 

কাণ দিয়া বাহির হইরা গেল” ইহার অর্থ এই যে, 



ষোড়শ অধ্যায়! 

বালকদিগের মনে শিক্ষণীয় বিষয়-গ্রহণোপযোগী 

সংক্পারের অথবা মনঃনংযোগের অভাব হইয়াছে । 

কেবল শিক্ষকের সাহাবো কিম্বা শিক্ষাদানের 

প্রভাবে শিক্ষণীর বিষয় হাদরঙ্গম হইতে পারে না। 

শিক্ষক কেবল বিষয়গুলি চিন্তের সমক্ষে উপস্থিত 

করেন। যত্রপ আলোকাভাবে কোন বস্থই দর্পণে 

প্রতিফলিত হইতে পারেনা তদ্রপ সংক্ষারাভাবে 

উপস্থাপিত বিষয় চিন্তদর্পণে প্রতিবিশ্বিত হর না । 

উপদেশ-বাভল্য দ্বারা মনকে ভারাক্রান্ত করা 

হাপেক্ষা মানসিক উদ্বোধনই অধিকতর -প্রুয়োজনীয়। 

শিশুৰ স্বাভাবিক কর্মৃতিতপরতা বশতঃই তাহার 

চিন্ডের উত্কধ সাধন ভইয়! থাকে। শিক্ষার্থী 

নিশ্চে্ট ভাবে উপদেশ গ্রহণ করিলে মফল-কাম 

হইবে না; গ্বাঙাকে সতত জিদুক্ষু বাঁ সচেষ্ট 

থাকিতে হইবে । 

ইহা দ্বারা প্রন্তীয়মান হইতেছে যে, বালকদিগকে 

শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণোপযোগী কর! অর্ববগা বিধেয়। 
নি 

শিক্ষিতব্য বিধর বালকদিগের সমক্ষে সুচার- 

নূপে উপস্থাপিত কর উচিত । 

২৭৯ 

সমবেক্ষণ 

মণ্ডলের 

সাহাষো 

জানোপার্জন 

হ্র। 

শিক্ষা কার্যে 
উল্লিখিত 

বিধানের 

প্রয়োগ । 



২৮০ 

১ম-পরস্ভতা 

করণ । 

বয়-উপস্থাগন| 

মনোবিজ্ঞান। 

১ম, বালকদিগের পূর্ববজাত সংস্কার জাগরূক 
করা এবং শিক্ষিতব্য বিষয়ের সহিত তাহার 

সম্বন্ধ স্থাপন করা। ২য়, পূর্বেবাৎপন্ন সংস্কার 

এ প্রকারে প্রবুদ্ধ করা কণ্তন্য যেন বালকদিগের মনে 

নৃতন বিষয় জানিবার কৌতুহল উদ্দীপিত তর। 

প্রস্তুতীকরণ কাধো অযথা সময়ক্ষেপ করা অনুচিত। 

অনভিজ্ঞ শিক্ষকেরা প্রস্তাবনায় বাঁ প্রস্ততীকরণে 

অযথা বাগাড়ম্বরের দ্বারা সময় নষ্ট করেন । 

ুর্ববলন্ধ সংস্কার সম্রির মহিত নুহনজ্ঞানের 

সঙ্গতি। শিক্ষিতবয বিষয়টা পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন 

অংশে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে একটা অংশ 

পরবর্তী অংশের সোপান স্বরূপ হর। প্রত্যেক 

ধশের শেষে বালকের! তত্ন্বান্ধে যাহা বুঝিয়াছে 

তাহা নিজের ভাষায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবে। 



সপ্তদশ অধ্যায়। 

সহজ জ্ঞান । 

আমাদের বন্উমান ব্যক্তিগত জীবন যেমন অতীত 

হইতে সম্ভুত হইয়াছে তত্রপ বন্তমান জাতীয় জীবন 

অতাঁত জাতিগত জীবন হহতে সমুতপন্ন হইয়াছে । 

আমাদের পুববপুরুষদিগের শোণিত যদি আমাদিগের 

ধমনীতে প্রবাহিত হইতে পারে তবে তাহাদিগের 

অভিড্ঞতার প্রভাব যে আামাদেরজীবন স্পর্শ করিবেন 

ইহা সন্তবপর নহে । আমাদের জাতীয় অনুভূতি, 

আশা, ভীতি ও অন্যান্য অভিভ্ঞ্ভতা, বশ পরম্পরা 

ক্রমে, ব্মান জাতীয় জীবনে প্রকাশ পাইতেছে। 

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সংস্কার 
লইয়৷ জন্মগ্রহণ করে। সে গুলি তাহার পূর্বপুরুষ 

দিগের অভিজ্ঞতার ফল । ইহাকে সহজ ভ্ঞান বলে। 

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার স্মৃতিশক্তি 

বিকশিত হয় নাই, বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে 



সহজ জ্ঞান 

গৃববপুরুষ 
দিগ্রের অভি- 

জ্তার ফল। 

সংজজ্ঞান। 

জাতীয় 

ভাভাসই, 
বাক্তিগত 

সহজ জান। 

মনোবিজ্ঞান [ 

নাই ও কল্পনা শক্তির উদ্েক হয় নাই। আনোর 

মনোভাব বা কার্যা প্রণালী সে বুঝিতে অক্ষম । 

অনোর কার্ধা শনুকরণ করিবার তাহার শক্তি নাই। 

এই অবস্থায় 'াহার সহজজ্ঞান ভাহার একমাত্র 

সভায় । যদিও পূর্বপুরুষ হইতে সে যে মানসিক 

শন্তি প্রাপ্ত হইয়াছে ভাহার বিকাশ সময় সাপেক্ষ ; 

কিন্তু সে পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকার-সুদ্রে এক 

প্রকীব স্সায় প্রণালীও প্রাপ্ত হইয়াছে | জ্ঞানেন্দি- 

ঘের মধা দিয়া বহিজগত যখন তাহার উপর কার্ধা 

করে, তাহার জায়ু প্রণালী তখন সঙ্গে সঙ্গে যখোপ- 

যুক্ু প্রতিক্রিরাগুলি সাধিত করিতে সমর্থ। ইভা 
সহজ জ্ঞানের কার্ধা। 

পুর্ন অনুষ্ঠান বা অনুশীলনের সাহাধা-নির- 

পেক্ষ, কোনও প্রকার শ্বৈচ্ছিক উদ্দেশা বিহীন, 
বিশেন ধারানুষারী যে কার্ধা-গ্রবণতা, তাহাকে 

সহঙ্ত জ্ঞান বাদে । সহজ জ্ঞানে এক প্রকার কার্ধা 

প্রবণহা লক্ষিত হয়। স্সারুমগ্জলে কোন কার 

অনুকূল উদ্দীপন! উপস্ষিত হইলেই সভজভ্ঞান-জাত 

কাধাগুলি বন্ত্ুবৎ সঙ্ঘটিত হয়! জাভীঘ্ব অন্তাস 

গুলি বাক্তিগত সহজচ্জান দ্বারা তাভিব্যক্ত 
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ভন। এই জাতীয় অভ্যাস বা সহজ-ভগ্তানের 

সাহাযো আমরা নিজকে আমাদের পারিগার্শিক 

অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলি। 

ইতর প্রাণিগণ সহজজ্ঞানের বা সংস্কারের সম্পুণ 

বশীভূত হইরা যন্ত্র কাবা করে। তাহাদের 

ক।বোর উপর অভিজ্ঞতা বা অনুশীলনের প্রভাব 

লক্ষিত হয় নী। ইহাদের কাধ্যগুলি অভিসন্ষি- 

মুলক নহে । কতকগুলি জন্কুর কাবা, যথা, -. 

মৌমাছির গৃহ নিশ্মাণ- দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহারা 
অতিশয় বুদ্ধিমান কিন্ত তাহাদের পারিপার্শিক 

আনস্থা হঠাৎ পরিবর্টিত তইলে তাহারা কিংকর্তিবা- 

বিমুট হই] পাড়ে। মানব জাতিও প্রথমতঃ সংস্কীরের 

বশীভূত হইয়া কারা করে। কিন্তু এই বন্ত্রবৎ কাধাগুলি 
জমশঃ দূর্দ্শিতার পরিণত হয়। ক্রমশঃ তাহারা 

উদ্দেশ্য সাধিত করিবার জনা নিজ নিজ কাবাগুলি 

ভপবোগা করিরা তুলে | মানবজাতির সংস্কার 

শ্লি ইতর প্রাণীদিগের সংস্কারাবলা অপেক্ষা 

আনেক বেশা এবং তাহাদের পারিপার্শিক আাবন্থাও 

ইতর প্রাণীদিগের পারিপার্থিক অবস্থ। অপেক্ষা 

অনেক জটিল। মানবজাতি অভিজ্ঞতা সাহায্যে 

ইতর প্রাণী ও 
মন্থষ্যের সহজ- 

জ্ঞানের অধো 

শানেদ। 

মানব জাতির 

সহজ জ্ঞান 

তাহাদের 

অভিজ্ঞতা ছার? 

উত্তরোত্তর 

গতিবন্তিত 

হইতেছে। 



২৮৪ 

সহজজ্ঞানের 

ক্রম বিকাশ। 

মনোবিজ্ঞান । 

তাহাদের পারিপার্খিক অবস্থার উপর উন্ভরোন্তর 

গ্রভাব বিস্তার করিতে পারে। সেই জন্যই 

তাহারা ইতর গ্রাণীদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ । 

আমাদের সকল সহজ জ্ঞান সমকালীন 

বিকাশ প্রাপ্ত ভয় না। প্রয়োজন মত প্রকাশ 

পায়। আমাদের প্রাথমিক সংস্কারানুগত কার্ধ্যগুণি 

আত্মরক্ষা-বিষয়ক | বুভুক্ষা বৃ সর্বপ্রথম প্রকাশ 
পায়। এই প্রকার অন্যানা বৃভ্তি গুলি যথা ভয়, 

অনুকরণ বৃত্তি, প্রতিবোগিতা বুন্তি, সামাজিক বুক্তি 

সহানুভূতি ক্রমশঃ বিকাশ গ্রাপ্ত ভয়। আমাদের 

অনেক সংস্কীরানুগত বৃত্তি ক্ষণস্থারী। যেঘন 

তাহারা সময়মত বিকাশ প্রাপ্ত হয় তেমনই প্রায়ো- 

জনীয়তা না থাকিলে তাহারা ক্রমশঃ হীন হইয়া 

যায়। কতকগুলি আবার আজীবন থাকে, বথা-_ 

আত্মরক্ষা সম্বন্ধীয় সহজ বৃন্তি। ক্রীড়। করিবার বৃত্তি 

অধিককাল স্থায়ী হয় না। আমাদের সহজ 

বৃত্তিগুলি আবার অভিজ্ঞতা প্রভাবে ক্রমশঃ পরি- 

বর্তিত হয়। যেমন বয়স হইলে আমরা আমাদের 

কষ্ট, ক্রন্দন দ্বারা বাক্ত না করিয়া বাক্য দ্বারা 

প্রকাশ করি। আবার অনেক বৃত্তি আছে বাহা 



সপ্তদশ অধ্যায় । 

উন্তরকালে অনাবশাক বোধ হয়। কিন্তু ভাবী 

জীবনের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা বৃত্তির উপযো- 

গিতা, বা অনুপষোগিতা স্থির করা উচিত নয়। 

বেডাচির লেজ ভেকের পক্ষে অনাবশ্যক ; তথাপি 

বোচির লেজ কাটিয়া দিলে উহা ভেকে পরিণত 

হইনে না। 

সহজ বৃভি গুলি আবিভূতি হইলেই কারো 

পরিণত ভওয়া উচিত। নতুবা এরূপ হইতে পারে 

যে তাহাদের আর পুনঃপ্রকাশ হইবে না এবং 

তাহাদের দ্বরা কোন উপকারুই সাধিত হইবে না। 

পক্ষি-শাবক বখন প্রথম উড়িতে শিখে তখন 

তাহাকে কিছুকাল পিঞ্তরাবদ্ধ করিয়া রাখিলে 

ভাহার উড়িতে ভুলিরা যায় ; হংস-শাবককে বদি 

সাতার কাটিবার সুযোগ না দেওয়া হয় তাহা! 

হইলে সে কুন্ধট-শীবকেরই মত কোন সন্ভরণ-বৃত্তি 

প্রকাশ করিবে ন। | যখন বালক বালিক। গণের 

বেশ ভুষাদি করিবার প্রবৃত্তি দেখা যার তখন 

তাহাদিগকে নিরুত্সাহ করিলে তাহারা পরে বেশ- 

ভষা সম্বন্ধে অতান্ত অমনোযোগী হইবে । এমন 

কি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতারও প্রতি কোনই দৃষ্টি 

২৮৫ 

৬৫৩ 

সহজ বৃত্তিগুলি 

যখন প্রকাশ 

পায় তখনই 
তাহাদিগকে 

কাধো পরিণত 

করা উচিত। 



কভ্যাস, সহজ 

বুত্তি হতেই 
উৎপন্ন হয়। 

মনোবিজ্ঞান | 

রাখিবে না । বালকদিগকে তাহাদের সঙ্গীদের 

সহিত খেলিতে নিবৃত্ত করিলে ভাহারা কুগশঃ 

সামাজিক গুণগুলি হইতে বঞ্চিত হইবে । 

আমাদের আনেক আভাস শামাদের সহজ বুশ্তি 

তইাতে উৎপন্ন হয়) . সদবৃন্ডি্চলির হন্ুশীলন 

করিয়া তাহাদিগকে সদভ্যাসে পরিণত করা উচিত। 

বালকদিগের জীবনে এমন এক সময় উপস্থিত 

হয়, বখন তাহারা অঙ্কন, প্রাকৃতিক ইতিহাম 

সন্ধন্ধীয় আদর্শ সংখ্রহ ও উজ্ভিবাদি বিশ্লেষণ 

করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে : কখনও বা শিল্পীর 

কিংবা রসায়নবিদ্গণের বুদ্ধিমন্তা তাহাদের মধো 
প্রকাশ পায়। প্রৌটাবস্থার মনোবৈজ্ঞানিক 
অতীন্রিয় ব] ধর্মীসন্বন্ধীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে 

তাহাদিগকে দেখা যায়। এবং জীবনের সায়াছে 

সংসারের নানাঞ্রকার চিত্র ও অভিনয় হইতে 

সুদুরদশিণী অভিজ্ঞতা লাভ করিরা জগতে শীবস্থান 
ভধিকার করে । এই প্রকার মানব জীবনের 

বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগিনী বিশেষ বিশেষ 

সত্প্রবৃন্তি আছে। তাহাদের সম্পুণণ সুযোগ না 

দিলে আমাদিগকে পরে অনুশোচনা করিতে হইবে । 



সপ্তদশ অধ্যায়। 

কবি ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রাতোক জীবনে এক সময় 

না এক সময় ভাগালক্ষনী স্প্রসন্না হন। যেই 

স্ববোগে কার্ধা করিলে জীবন আনেকট। স্রখে 

যাপন করিতে পারা যার; অনহেলা করিলে 

যাবজ্জীবন কষ্টে দিন যায়। 

মানব জাতির যাবতীয় সহজ বুন্তির সংখা! 

নির্দেশ করা অসম্ভব । ভতন্মধো কতকঞ্চলির উল্লেখ 

করা যাইতেছে | মাতৃস্তহ্য পান করা, দংশন করা, 

চর্ববণ করা; অঙ্গুলি সাহাযো বন্তু ধারণ, ধৃত বু 
মুখের ভিতর লইয়া যাওয়া, ক্রন্দন করা, হাস্ত করা, 

উঠিযা বসা, দাড়ান, ঢলা-ফেরা, কণা কহা, 

ঝগড়া করা, রাগ করা, খেলা করা, লঙ্জা, 

লুকাইয়া রাখা, সংগ্রহ করা, অনুকরণ, প্রতি 

যোগিতা, সৃগরা, ভীতি, সহানুভূতি, সাণাঞ্জিক তা, 

ভালবাসা, হিংসা এভতি সহজ-বৃন্তির দৃষ্টান্ত । 
সহজ বৃত্তি হইতে কতকগুলি ভাববৃন্তি পৃথক, করা 

কঠিন। উল্লিখিত সহজ বৃন্তির মধ্যে অনেক গুলি 

ভাব বৃন্তি বলিয়া পরিগণিত হ্য়। বগা স্থানে 

তাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে । উপসংহারে মনে 

রাখিতে হইবে যে অগ্তুত সহজ বৃত্তি গুলির দমন 

২৮৭ 

মানব জাতির 

সহজ জ্ঞানের 

তাশিকা। 



মনোবিজ্ঞান ] 

আবশ্যক | তাহাতে তাহারা আপনা রন রঃ 

হইয়! যায়। সববৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে 

হইবে যাহাতে তাহা হইতে সদভ্যাস, প্রয়োজনীয় 

আনুরক্তি এবং উচ্চতর ভাবৰৃত্িগুলি উদ্ভৃত হইতে 

পারে। যখনই তাহাদের আবির্ভাব হইবে তখনই 

তাহাদের ব্যবহার করা কর্তবা। তাহাদের বিকাশ 

সময় চলিয়া বাইলে তাহাদের পুনরুদ্ূব বিরল । 



অক্টীদশ অধ্যায়। 

আনুভববুর্ভি বা ভাববুতি (1:১901) 

১৯ন পল্রিচ্ছেক্ষ । 

উপক্রমণিকা। 

আনুভব কাবা দুই শ্রেণীতে বিভন্ত করিতে 

পারা যায়? প্রথম, জন্দিয়ানুভতি (51007)), 

ছিভার, মানপিক আবেগ (67505751 হন্দ্িনুভূতি 

এনে উন্দ্রয়ানূ তি € মানসিক আবেগের মধ্যে 

কি প্রনেদ ভাতা বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

চেতনার পীতিকর বা প্রাতিকএ অবস্থার নাম 

অনুভবাবস্থা। চেতনার সববাবস্থারঠ ভাববুদ্ডির 

বা! অনুভবের প্রভাব লক্ষিত ভয় । আমাদের 

নানাজাতীয় ইন্দ্িযানুভূঠির সহিত এবং উচ্চতর 

মানসিক ক্রিয়ার সহত মনের অনুভবাবস্থা জড়িত 

আছে। 

৯৯ 

ভাব-বুস্তির 

শ্রেণী বিভাগু 



২৯০ 
হি 

ও মানসিক 

ছবে্গ। 

(50105811075 

€607001915) 

ইল্জিয়ান্থৃভূতি 

মনোবিজ্ঞান । 

আমার হস্ত কোন একটী উত্তপ্ত জিনিষের 

সংস্পর্শে আসিল ; তাহার ফলে আমার শারীরিক 

কষ্টের অনুভূতি হইল। আমাকে একজন গালাগালি 
দিল, আমার মনে ক্রোধের উদর হইল । প্রথম 

ক্ষেত্রে শারীরিক বা স্নামবিক অবস্থার পরিবন্তন, 

এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নান। প্রকার ভাব প্রযুক্ত মনে 

উত্তেজনা]! বা আবেগ উপস্থিত হইল। প্রগম 

অবস্থায় বাহা ভৌতিক উদ্দীপকের অবাবহিত 

সংসর্গপ্রযুক্ত মানমিক অবস্থান্তর উপস্থিত হইল, 

দ্বিতীয় অবস্থায় কোন প্রকার বাস ভৌতিক উদ্দী- 

পকের ক্রিরা হয় নাই, কেবল কতকগুলি মানসিক 

ভাব প্রযুক্ত মনের উত্তেজনা ভইয়াছে। উন্জ্রিয়ানু 

ভূতি সরল ও অবিমিশ্র। মানসিক উত্তেজনা 

জটিল ও বিমিশ্র। তীত্র মানসিক উত্ভেজনার দ্বার! 

শারীরিক অবস্থার পরিধন্তন হয় এবং তৎসঙ্গে 

মানসিক অবস্থার ও পুনরপি পরিবর্তন ঘটে। 
কোন বাক্তি আমাকে গালাগালি দিলে প্রথমতঃ 

আমার মূনে মনে ক্রোধ হয়। ক্রোধবশতঃ আমার 

্র-কুঞ্চনাদি শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে 

এবং তঙ্সঙ্গে আমার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 



অস্টাদশ অধ্যায় 

হয় । মনের এইরূপ অবস্থাকে মানসিক আবেগ 

বল] হয়। মানসিক আবেগ ছুই প্রকার, মসুখজনক ও 

দুখ জনক | মানসিক আবেগের বিশেষ বিবৃতি 

পরবন্তী পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে । 

কাধো প্রবৃন্ত করিবার জন্য কেবল প্রেরণার 

উদ্রেক বগেষ্ট নহে, ভাববৃত্তির উদ্েকও্ড গ্রায়ো- 

জনীয়। ইচ্ছা ও জ্ঞানের সমবেত শক্তি অপেক্ষাও 

ভাববৃন্তির শক্তি অনেক অধিক । 

ভাববৃণ্তি দুই জাতীয় _প্রীতিকৰ ও অপ্রীতিকর । 

মনে হইতে পারে এই দ্বুই শ্রেণী বাতীত ভববৃ্ডির 

অন্যানা শ্রেণীও তাছে। কিন্তু ইহা সতা নভে। 

মনের প্রীতিকর অবস্থ! যে কোন কারনেই সঙঞ্ঘটিত 

হইক ন! কেন তাগার ৭ সংক্রান্ত কোন ভেদাভেদ 

নাই | মনের অপ্রাতিকর আবস্থারও এই বিধান। 

শুল-জনিত মনের অপ্রীতিকর আবস্থা বন্ধু 
বিয়োগ-জনিত অগ্রীতিকর অবস্থা হইতে আর্নপতঃ 

পৃথক, নহে। তবে ভাববৃত্তির মহিত জ্ঞানের 

সম্পক থাকায় এবং জ্ঞানের ভেদাভেদ বশতঃ 

মনে হয়। অনুতবাবস্থারও নানা প্রকার ভেদ 

আছে। 

২৯১ 

ভাব-বুত্তির 

গরভাক 

ভাববুর্ভির 

স্বরূপ 



২৯২ 

মনের সাময়িক 
অবস্থা 

(100৫) 

মেজাজ বা 

মানাগক প্রকৃতি 

(৫151)05111011) 

মনোবিচ্জান। 

কোন প্রকার ইন্দিয়ানুভৃতি সথবা চিন্তা 

হইলে মনের একপ্রকার অনুভবাবস্থা হ়। এই 

সকল ভিন্নভিন্ন অবস্থার সমষ্টি লইয়! মনের সামগিক 

অবস্থা হয় (71990 )1 আমাদের জ্ঞানেক্দিয় গুলি 

যদি স্চারুরূপে আপন আপন কার্ধা করে, যদি 

আমাদের শান্রিক স্লাযু প্রণালীর কার্ধা, বথা_ শ্বাস 

প্রশ্াস ক্রিরা, রক্ত সঞ্চালন, পরব্পাক ক্রিয়া 

নির্বিববাদে সপ্পাদিত হয় এবং বদি আমর আমাদের 

উচ্চতন মানসিক ক্রিরা বগা, -কপ্তানা, স্মৃতি, 

ইচ্ছা বখাঘথ পে করিতে অমর্থ হই, তাভা 

হইলে আমাদিগের সাময়িক মানসিক আবস্থাও 

প্রীতিকর তইবে। স্ীঘবিক ক্রিয়াৰ উপ৭ বেমন 

আমাদের মনের সাঁমঘিক আবস্থা নির্ভর করে, 

পন্ষান্থুরে, মনের সামরিক অবস্থা দারা আ্াবিক ও 

মানসিক অবস্থা রষ্ভিত ভর। অজীর্ণ রোগ্গ্রস্থ 
বান্তি প্রায়ই দুঃখবাদা তন এবং সুখবাদী পুরুষের! 

গায়ক উহ চি হইহ। গাকেন। 

মনের সাময়িক অবস্থার সমগ্রি লইয়ী আমাদের 

মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি সংঘঠিত ভয় । মানসিক 

প্রকৃতির উপর সামাজিক ভাব স্থাপিত নিরাঁনন্দ 

বলল 



 অক্টাদশ অধ্যার | 

পরি (নি আমর! উরি: স্বহ্ে 

প্রাপ্ত হইনা। ইহা আমর! নিজেরাই গটিত করি। 

প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য (7 0100190121001)) আমা 

দিগের সহজাত । স্রায়বিক ও মানসিক প্রকৃতি 

হইতে প্রকৃতি বৈশিষ্টোর উৎপন্তি হয়। প্রকৃতি 

বৈশিক্টোর জন্য আমাদিগের পুর্বব *পুরুষগণ কিয়ৎ 

পরিমাণে দারী, সম্পূর্ণরূপে নহেন ; কারণ চেষ্টা 
করিলে আমরা আমাদিগের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য 
কতকপরিমাণে পরিবঞ্তিত করিতে পারি। দ্বিতীয় 

অধ্যায়ে প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

পূর্বেব মনের যে সাময়িক অবস্থার কগ! 

বলা হইয়াছে তাহা ভাববৃন্তির অস্থার়া উপাধান। 

তকগুলি ভাববৃত্তি মাছে যাহার সহিত জ্ঞান- 

বুন্তির অংশ অধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে । তাহার। 

মানসিক সাময়িক অবস্থার ন্যায় পরিবর্থনশীল 

নহে!  ইহাদিগকে স্তুকুমার ভাববৃন্তি বলে। 

সহানুভূতি, বন্ধু, ভালবাসা, স্বদেশ-হিতৈষিতা 

ধর্মপ্রাণতা প্রভৃতি সামাজিক বৃন্তি ও জ্ঞান-প্রিয়তা 

সৌন্দর্্য-প্রিয়তা এবং নীতি-প্রিয়তা উচ্চতম ভাব 

বৃত্তি গুলি স্থকুমার বৃত্তির দৃষ্টান্ত। আমাদের স্থকুমার 

২৯৩ 

প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য 
(00100 - 

1706111) 

সুকুমার 

ভাববৃত্তি 
(১০770176105) 



২৭৯৪ 

স্বকুমার বৃত্তির 

বিকাশ 

মনোবিজ্ঞান । 

বৃত্তিগুলি মনের সাময়িক অবস্থার উপর নির্ভর 
করেনা। ইহার সহিত জ্ঞান অধিক পরিমাণে 

মিশ্রিত আছে । শারীরিক যাল্সিক ক্রিয়া! যদি শচারু 

রূপে সাধিত না হয়, তাহা হইলে আমরা কোপন- 

স্বভাব হইতে পারি কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ভইবার 

কোন কারণ নাই । 

জাতিজ্ঞান যেমন নানা জ্ঞান-সূলক প্রত্যক্ষ 

জবান ভউচ্চে সম্পন্ন ভর সুকুমার ভাববৃন্তি গুলি 

তজ্ুপ নানা ভাব-প্রধান অভিজ্ঞতার সাহাযো 

উদ্ভুত হইয়াছে ৷ জাতিচ্ঞান হইবার সমর জ্ঞান 

রুত্তির এব" সুকুমার বৃত্তির উদ্ভবের সমর, আনুভ্ভব- 

ব্ুদ্তির প্রাধানা দেখিতে পাওয়া যায়। একটা 

উদ্বাহরণ দেওয়। ভই্ল 2. 

শিশু ক্ষধি ইদ্াছে ! মাতা তাহাকে খাওয়া 

ইলেন_ শিশু আনন্দ আনুভব করিল। মাতা 

শিশুকে উত্তমরূপে স্সান করাইর] কোলে লইয়া 

আদর করিতে লাগিলেন-শিশু আরাম বোধ 

করিতে লাগিল। শিশু ক্রমশঃ উপলব্ধি করিল 

যে তাহার মাতা নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা 

আহার সখ উত্পাদন করিতেছেন | তজ্জনা মাত) 



অস্টাশ অধ্যায় । 

নিকটে থাকিলে সে স্বখ অনুভব করে এবং তাহার 

অনুপস্থিতিতে অন্ুখী হয়। ক্রমশঃ সে মাতার 

বাবহারের প্রতি লক্ষা না রাখিরাও মাতাকে ভাল 

বাসিতে শিখে | প্রথম প্রথম শিশুর মাতার প্রতি 

অনুরাগ, তীহার মাতার স্খোত্পাঁদক বাবহারের 

সহিত জড়িত ডিল। ক্রমশঃ দে তাহার মাহার 

নিঃক্গার্থপরভা ও ভ্াগন্দীকার উপলদ্ধি করিতে 

পারে। এই প্রকারে স্তকুমার বুদ্ধি মাতভদ্তির 

হুপভি হয়। সুকুমার বৃত্তি আমাদিগের জীবনের 

কার্ধাবলীর উৎপাদক । মাতৃভক্তি অনেক সমবে 

আামাদিগকে অসতকানা হইতে নিব করে। 

কোন বাক্তির সুকুমার রন্ডেগুলি জানিচে পারিলে 

আমর! তাহার চির নির্দেশ করিতে পারি। 

শানুরজি এক প্রকার ভাবরুন্তি। উহা 

আমাদের জীবনে আনেক সমপ্ধ প্রেরণার ন্বরূপ 

কাধা করে৷ পনে ঈভার বিশেষ বিবরণ দেওয়া 

ভহগাছে রি 

২৯৫ 



সহজবৃদ্ধি ও 
মানসিক জাবেগ 

অফটাদশ অধ্যায় 
ভাববৃত্তি (1:60) 

দ্বিতীস্ব পর্রিচ্ছে। 
মানসিক আবেগ (01)00075)। 

পূরবেব বলা হইয়াছে যে আমরা! সহজাত স্ার- 

বিক প্রকৃতির সাহায্যে অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার 

সাহায্য না লইয়াও প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এই 

সহজাত স্সায়বিক প্রকৃতিকে সহজ বুদ্ধি বলে। 

সহজ বুদ্ধির সাহায্যে আমরা শরীর রক্ষণোপযোগী 
অনেক কর্ম সম্পাদন করি। উহাদিগকে সংস্কারা- 

নুগত কার্য বলে। সংস্কারানুগত কার্যের সঙ্গে 

মনে এক প্রকার অনুভবাবস্থা সম্ভৃত হয়। তাহাকে 

মানসিক আবেগ বলে। 

ইতর প্রাণীদিগের সংস্কারানুগত ক্রিয়া অবাধে 

প্রকটিত হয়। কিন্ত মনুষ্যজাতির সংস্কারামুগত 

কার্য গুলি অনেক সময়ে অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা শক্তির 

দ্বারা পরিবর্তিত বা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে । সেইজন্য 



 অনটাদশ অধ্যার। [ 

ইতর প্রাম টিনের সংস্কারানুগত কার্যাসকল সহ- 

জেই লক্ষিত হয় । কিন্তু মনুষ্য জাতির সংস্কীরা- 

নুগত কাধ গুলি প্রায়ই নিরুদ্ধ হওয়ায় সেই সকল 

কাধের সহগামী মানসিক অবস্থাই আমাদের 

প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। পুর্ববতন 

মনোবৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মনে করিতেন বে ইতর 

গ্রাণীদিগেরই কেবল সংস্কারানুগত ক্রিয়া হয়। এবং 

মানসিক আবেগ কেবল মনুষ্য জাতির সম্বন্ধে 

প্রয়োগ করিতেন । সংস্কারানুগত ক্রিয়া ও মানসিক 

আবেগ যে সহজাত সংস্কীরেরই অবস্থাস্তর ইহা 

তাহাদের ধারণা ছিল না। সন্তান-সন্ততি দিগের 

রক্ষণাবেক্ষণ-বিধায় সহজ বৃত্তি হইতে পুত্র-বাৎসলায 

রূপ মানসিক আবেগের উতৎ্পন্তি হয় ॥ স্বাভাবিক 

প্রবৃত্তিগুলির ব্যাপারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে 

ক্রোধের উৎপত্তি হয়। 

সহঞ্জ বুদ্ধি ও মানসিক আবেগের মধ্যে একটা 

অবিচ্ছিন্ন সশ্বন্ধ আছে। প্রত্যেক সংস্কার জাত 

ক্রিয়ার সহিত অনুভবাবস্থা জড়িত আছে এবং 

প্রত্যেক মানসিক আধেগ কোন বিশেষ সংস্কারা- 

নুগত ক্রিয়াছার৷ অভিব্যক্ত হয়। মনে কর, আমরা 

২৯৭ 

সহজবুদ্ধি ও 

বানসিক আনে 



২৯৮ মনোবিজ্ঞান । 

মানিক আবেগ ঘরে স্থিরতাবে বাঁসয়া আছি। সহসা অশনি- 

ধ্বনি শুনিয়া আমি চমকিয়! উঠিলাম : ফুসফুসের 
ক্রিয়া ক্ষণকাঁলের জনা স্থগিত রহিল। শ্বাস 

প্রশাম নিরুদ্দ হইল এবং আমার সর্ববশরীর 

কীপিতে লাগিল : সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও মনকে অভিভূত 

করিল । উপরি উত্ত অন্ডিব্যক্তি না ঘটিলে মনে 

ভয়ের সঞ্চার হইত না। পক্ষান্তরে, বদি মনে ভয়ের 

সঞ্চার না হয়, ভাতা হইলে ইতাঁ অনুমান করা 

যাইতে পারে যে উপরিউক্ত শারীরিক ক্রিয়াগুলির 

মভিব্যক্তি তয় নাই। পলায়ন বাপারে তস্ক 

পদাদির পেশীছে বখেন্ট রক এ্রবাজ প্রয়োজন 1 

যথেট রক্ত প্রবাভের জনয হৃদ্পিণ্ডের ৪ ফসফুস 

যন্ত্রের ক্রিয়া দ্রুত ভর । কোন প্রকার সহজ-বুহি 

উত্তেজিন্ধ হইলেই ন্সার়-প্রণালীনে অতিরিক্ত 

উতন্ভেজন] উপস্থিত ভর। এবং এ উত্তেজনা নান। 

গত্যুৎ্পাদক স্বারু প্রণালী দিনা নিঃস্থত হয়া গী 
উন্তেজন! প্রচণ্ড ভালে স্বারবিক মাক্ষেপ উপস্থিত 

তয। শারীরিক অঙ্গ পরিচালনা অবাবন্ত ভর; 

এব্ং সহজ বৃত্তি নিক্ষল ৪ অকর্ম্রণা ভইম়া পড়ে। 

কিন্তু উত্তেজনা অঠাধিক না হইলে, কেবল কার্ষ্যের 



ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

মধ্যে সামঞ্চসা থাকেনা । কতকগুলি পেশী অব্যবস্থ 

হয় এবং নানা গ্রকারের আক্ষেপসুচক চীতকার কিন্বা 

কুন্দন আথবা ভাপ্য বা ঘর্শনিঃসরণ, চক্ষর কিন্বা 

তারকার সঙ্কোচন বা প্রসারণ ঘটে। দ্ৈচ্ছিক 

কার্ধোর সময পেশী গুলি যে পরিমাণে ক্রিয়াশীঙ্গ 

হয়, সহজ বুন্তির অপরিমিত উত্তেজন] না হইলে 

তাভারা। তদাপেক্ষা অধিকতর প্রবল ভাবে কার্যা 

করছে! 

বাভা উদ্দীপকের উত্তেজনা বশতঃ শারীরিক 

প্রতিক্রিরা উদ্ভত হয়। এই শারীরিক প্রতিক্রিয়ার 

সহগামী তীত্র মাননিক অবস্তার নাম মানসিক 

আবেগ! আবেগ (0177) ৩ ভাবরুন্ভির 

(দি) অধ্যে সন্ধপতঃ কৌন পার্থকা নাই। 

কেবল জটিলতান ৭ তীবচার তারতমা দেখিতে 

পাওয়া নায়. সাধারণতঃ ভাববৃত্তি তীব্রভাব 

ধারণ করিলে গাবেগে পরিণত ভর়। কোন 

বৃদ্ধ আনেক লোক যরিতোছে শুনিলে মনে দুঃখের 

অনুভূতি ভর; কিন্তু যদি ভাভাদের মধো আমাদের 

কোন আত্বীঘের তা সংবাদ শুনা যায়, তাহা! 

হইলে দানে দুঃখের আবেগ উপস্থিত হইবে। 

২৯৯ 

সাববৃত্তি গ 

মানসিক 

আবেগের অঙ্্যে 

প্রন্ডেদ 



৩০৩ 
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আবেগের 

অবস্থায় 

মশ্যোবিজ্ঞান [ 

পানির আবেগ রিনি দে নিঙ্গলিখিত 

অবস্থাপ্রয় দেখিতে পাঁওয়। যার! 

১ম_-প্রতাক্ষজ্ঞান, অথব। স্মৃতি ও কল্পনাজাত 

মনের সক্তির, অর্থাৎ__দ্ঞানাবস্থা। 

২য়-শারীরিক প্রতিক্রিয়া, যদ্ছারা সমস্ত শীরীর 

যন্ত্র অভিভূত হয়। 

৩য়--এ শারীরিক ক্রিয়ার সহগামী মনের 

অনুভবাবস্থা । 

ক্রিরাশীলতা চেতনার ধন্ম । কোন প্রকার 

জ্ঞান হইলেই তাহ গত্যুৎ্পাদক স্সায়ুপ্রণালীর দ্বার 

অভিব্যন্ত হয় । এই শারীরিক ক্রিয়া কখন কখন 

স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কখন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের বা ফুস 

ফুসের কারধ্যের নিরোধ হয়; অথবা নানা প্রকার 

রসআ্ীবী শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়া উপস্থিত হয়। 

তবে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক আবেগের সহিত ভিন্ন ভিন্ন 

শারীরিক ক্রিয়ার কি গুঢ় সম্বন্ধ অর্থাৎ ক্রোধ হইলে 

কেন কোন এক বিশেষ জাতীয় শারীরিক ক্রিয়া 

হয়, ভয় হইলে কেন অন্য জাতীয় শারীরিক ক্রিয়া 

হয়, তাহাই বিবেচনার বিষয়। 
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বাক্তিগচ আাবেগের উৎপতি অনুসন্ধান করিতে 

ভঈলে জাতিগহ আবেগের বিষয় আলোচনা 

করিতে হইবে । জাতীয় জীবনের বিকাশের জনা 

যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, বাক্তিগত জীবনে তাহারই 

পুনরাবৃন্তি হয় । ক্রোধের সময় পৈশিক আকুঞ্চন, 

সংরুদ্ধ নিশ্বাস প্রনাস, দূত ধমনী ক্রিয়া, আবহমান 

কাল হইতেই উপয়োগী হউঘা আসিতোছে | এবং 

এই সকল অবশা-উপরোগী বলিয়াই প্রকৃতি ভাগা- 

দিগ্কে সংরক্ষণ করিয়া) আসিতেছে | অনুসন্ধান 

করিলে অন্যানা মানসিক আবেগের ব্যাপার 

গুলি৪ বথখাবিহিত বলিব সপ্রমাণ তষ্টাবে ! 

কোন কারণে আমাদিগের আ্াভাবিক আার়বিক 

প্রি! নিরুদ্ধ হইলে মানসিক আবেগের উতপ্ভি 

ভর । এনে কর, আনরা আাত্মীর জন ও দাস দাসী 

বেষ্টিত ভইরা! আনাদের দৈনিক কালা ৪ চিন্তা 

সাম্য ভাবে করিত বাহিত 1 হঠাৎ আমার 
কোন আাত্সাযের যৃতু; 

বাহের মধো বিদ্ব উপস্থিত হওয়ার আমার মস্তি- 

ক্গের অভ্যস্ত স্ারবিক ক্রিয়ার৪ বিদ্ধ উপস্থিত 

হইল |  তদ্জনয স্নায়বিক উত্তেজনা বে পথ দিয়া 

লে আনার অভাস্থ চিন্ত! 

আবেগ জানত 

শারীরিক 

ক্রিয়ার নিদান 

মানসিক 

আবেগের 

শাগীর বিজ্ঞান 
সম্গত ব্যাখা? 



নে 
৩০২ 

মানসিক 

আবেগের 

পারীর বিজ্ঞান 

সন্মৃত ব্যাথ্যা 

মনোবিজ্ঞান ? 

সাধারণতঃ প্রবাহিত হইত তাহা পরিত্যাগ করিয়া 

আন্যগথে এবাহিত হইতে বাধ্য হওয়ায় মনে বেগ 

উপস্থিত হইল । ইহাকেই মানসিক আবেগ বল । 

মনোবিভ্ভান মতে আমাদের অভ্যপ্ত চিন্তার প্রবাহ 

হঠাত প্রতিবন্ধকতা বশতঃ ক্ষোভিত 
হহালে মানসিক 

আবেগ উপস্থিত হয় । এ অবস্থার আমাদের চিন্তা 

প্রণাললীর নৃতন সমাবেশ প্রয়োজন হইয়া পড়ে । 

এই সমাবেশ ব্যাপার ক্ষণিক কিম্বা আপেক্ষিক স্থায়ী 

হইতে পারে। ক্ষণিক হইলে আমাদের মানসিক 

আবেগও ক্ষণিক হয়। যেমন বৃজধবনি শুনিলে যে 

ভয় হয় তাহা ক্ষণিক, আবার গুণ্ডখাতকের দ্বারা 

আগ নাশের আশঙ্ক। অধিককাল স্থায়ী । পিতৃ 

বিয়োগ জাঁনত দুঃখ অধিক স্থায়ী হয় কিন্তু সামান্য 

পরিচিত বাক্তির বিয়োগ-জনিত দুঃখ শল্পকাল 

স্থায়ী । পুরববাবস্থায় আমাদের চিন্তা প্রণালীর সম্পূর্ণ 

নৃতন সমাবেশ এঝোজনীবব হয়, কিন্তু দবিতীরাবস্থার 

এ সমাবেশ ব্যাপার অল্লায়াসেই সম্পাদিত 

হয়। উভ্তাবস্থায়ই চিন্তা প্রণালীর নূতন সমাবেশের 

ক্রিয়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক আবেগও 

কমিয়া আসে। মনের সাধারণ অনুভবাবস্থা 
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কোন কারণে উদ্বেলিত হইলে আবেগে 

পরিণত হয়। 

আমরা পুবেবই বলিয়াছি যে মনের চেতনাবস্থা 

অর্থাৎ জ্ানাবস্থা মানসিক আবেগের একটা প্রধান 

উপাদান। অতএব মানসিক আবেগ দমন করিতে 

হইলে উন্তেজনা-উত্পাদক মলের ভ্ঞানাবস্থার 

পরিব্টন করিতে তইবে। যদি কুকুর দেখিয়া 

কোন শিশু ভয়ে অভিভূত হয়, তাহা! হইলে 

কুকুরটাকে তাগার সান্লিধ্য হইতে সরাইয়া লইতে 

হইবে, কিন্বা কুকুরটা যে নিরীহ অহিংস্বক জীব তাহা 
বালককে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ুয়জনিত 

শারীরিক ক্রি গুলি উপশমিত হইলে মানসিক 

আবেগ সঙ্গে সঙ্গে কমিরা যাইবে। যদি মনের 

জ্ঞানাবস্থা অর্থাৎ মানসিক চিন্তা পরিবন্$ন কাঁরিতে 

না পারা যায় তাহা হইলে ভয়জনিত শারীরিক 

ক্রিয়া দমন করিতে পারিলে দানসিক আবেগণ্ 

'যমিত হইয়া আসে। বাহ অভিব্যক্তির দ্বারা 

মানসিক আবেগ বিস্তারলাভ করে বলিয়া সদাবেগ 

গুলি কার্যে পরিণত করিতে হইবে। তাহা না 

করিলে তাহার! ক্রমশঃ ম্লান হইয়া যাইবে । 

ে ট ্ ে 

মানসিক জাবেগ 

দনের উপায় 



৩০৪ 

বানসিক আবেগ 

দমনের উপায় 

মনোবিজ্ঞান 

বাহ অভিবাক্তি সাহাধো মানসিক আবেগ 

যেমন বদ্ধিত হয়, পক্ষান্তরে, আবার প্রশমিত হইয়াও 

যায়৷ অত্যন্ত দুঃখ হইলে যদি আমরা ক্রন্দন 

করিতে পারি তাহ হইলে দুঃখ অনেক পরিমাণে 

হাস প্রাপ্ত হয়। এই দুই বাপার পরস্পর বিরোধী 

বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 

মানসিক আবেগ বশতঃ সার্বিক ক্রিয়ার অভ্যস্ত 

পথ রুদ্ধ হইয়া গেলে নুতন নূতন শারাঁর ক্রিয়া 
সঙ্ঘটিত হয এবং মন আর সংক্ষুদ্ধ হর। 

আবেগের কারা নিঃশেষ হইলে স্নায়ু প্রণালা 

পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থ] প্রাপ্ত হয়। 

কিন্তু আবেগের অভিবাক্তির সহিত যদি 

আবেগের উৎ্পাদকের প্রতিচ্ছাা মনে জাগরিত 

থাকে তাহা হইলে আবেগ উপশমিত হইবার পরি- 

বনে শারও প্রশ্রর পাপ্ত হয় । কেহ অপদান করিলে 

মনে ক্রোধ হয় এবং অপমানের কথা বতই আমরা 

মনে পৌঁষণ করি ততই ক্রোধ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে 

থাকে । আমরা বতই বয়ঃপ্রাপ্ত হই ততই আবেগ 

গুলি সংঘত করিতে শিক্ষা করি। সভ্যজাতি, 

অসভ্যজাতি অপেক্ষা আত্মসংযমে অধিক নিপুণ । 
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আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মানদিক আবেগের মধ্যে 

সামগ্তস্ত থাকা উচিত। আমাদের মানসিক আবেগ- 

গুলির মধ্যে সামাভাব থাকিলে আমাদের জীবন 

সুখকর হয়। মানসিক আবেগের কি প্রকার 

অনুশীলন করিতে হইবে তাহা পরে বণিত 

হইয়াছে । 

অন্যান্ত অভ্যাসের ন্যায় অনুভবের অভ্যাসও 

সন্ভব। বদি আমর। ক্রমাগতই ক্রোধের প্রশ্রয় দি 

তাহা হইলে আমাদিগের স্বভাবও ক্রোধ পরবশ 

হইয়া পড়িবে। এই প্রকার ভর, হিংসা, ভাল- 

বাসা, মহানুভূতি প্রভৃতি সদসদ্ বৃত্তি অভ্যাসগত 

হইয়া যাইতে পারে। যদি কোন অনুভবের অভ্যাস 

বাঞ্চনীয় হয় তাহা হইলে তাহার প্রশ্রয় দিতে হইবে) 

যখনই তাহার আবির্ভাব হইবে তখনই তাহা কাধ্যে 

পারণত করিতে হইবে। 

৩০৫ 

অন্ুভবজাত 

অভ্যাস 



ব্বিকাশসাধন 

অফ্টাদশ অধ্যায়। 
৩স্থ পব্বিচ্চ্েদ । 

ভাব বৃত্তির 
বিশেষ বিবৃতি । 

অনুভব ক্রিয়া জ্ঞানের উপর অনেক পরিমাণে 

নির্ভর করে। যে বিষয়ে আমাদের যত বেশী জ্ঞান 

হয় আমরা তদ্বিষয়ে তত অধিক আকৃষ্ট হই! 

সাধারণতঃ বলিতে গেলে শিশুদিগের মানসিক 

আবেগ, শারীরিক বা ইন্দ্রিরজ অনুভূতি ও ভোগ- 

লিগ্লার উপর নির্ভর করে। তৎপরে আহঙ্কারিক 

অনুভূতি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ সামাজিক 

অনুভূতি, এবং অবশেষে উচ্চতম নিরপেক্ষ স্বকুমার 

ভাববৃত্তি গুলি (5০100171570) প্রকাশ পায়। 

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি-_শৈশবাবস্থা, পারপোষণ 
ও পরিবদ্ধনের সময়। তখন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে 

কেবল ইন্দরিয়জ অনুভূতি সকল পরিলক্ষিত হর। 

ইন্জ্রিয়জ অনুভূতি স্থুখাত্মক বা দুঃখাত্বক । পরি- 

. পৌষণের অল্পতা নিবন্ধন বালকেরা ক্রন্দন করিয়াই 
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ক্ষুধা প্রকাশ করিয়া থাকে । প্রেয়ার সাহেব 

বলেন যে, শিশুদিগের ক্ষুধা বশতঃ ক্রন্দন ও 

শারীরিক ক্লেশ জনিত ক্রন্দন এতছুভয়ের মধ্যে 

পার্থকা প্রথমাবস্থাতেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রমশঃ 
তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির পাথক্য 
স্থস্পষ্ট হইতে থাকে। তদনন্তর বিশেষ বিশেষ 

ইপ্রিয় সম্বন্ধীয় অনুভূতিগুলি প্রকাশ পায়। 
প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনার সহিত ন্ায়বিক 

উত্তেজনার উৎপত্তি হয় এবং অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা ইহা! 

পরিলক্ষিত হয়। যথা,-ক্রোধ বা ভয়ের আবির্ভাব 

হইলে ভ্রকুর্চন ও কম্পনাদি উপস্থিত হয়। আমা- 

দিগের কতকগুলি মানপিক উত্তেজনা আদিম ও 

স্বাভাবিক । যেমন, ক্রোধ, ভয় উত্যাদি। 

শারারিক অভিব্যক্তি দ্বারা মানসিক উত্তেজন। 

বলবতী হয়! এই অভিব্যক্তি বশতঃ নুতন 

মানসিক উত্তেজনার উৎপত্তি হয়। এবং তদ্দারা 

প্রাথমিক অনুভূতি অধিকতর তেজন্বিনী হয়। 

স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি দ্বারা আমাদিগের 

মানসিক আবেগ গুলি পরিপুষ্টি লাভ করে। 

মনেকর, কোন জঙ্গল প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে 

৩৩৭ 

ভাবনাধ্য 
সংস্কার বা 

যানসিক আবেগ 



৩৩৮ 

অনুভূতির 
প্রকারাস্তর শ্রেণী 

বিভাগ 

অনুভূতির 
বিকাশ 

মনোবিজ্ঞান । 

একটি ব্যাপ্বের সহিত সাক্ষাণ্ড হইল। মনে ষে 

ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে তাহা শারীরিক অবস্থা দ্বারা 

যথা-_হৃতকম্পন, অঙ্গশৈথিলয-_প্রকাশ পাইতেছে। 

এই সময় যদি আমি পলায়ন করি তাহ! হইলে 

আমার ভয় আরও বুদ্ধ প্রাপ্ত হইবে। তখন যদি 

ব্যান্রাহত কোন বাক্তির অবস্থা মনে পড়ে, আমিও 

বাঘদ্বারা আক্রান্ত হইলে আমার কি অবস্থা হইতে 

পারে তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারি এবং 

তৎসঙ্গে আমার ভয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

বিকাশের ব্যাপার বা মানসিক প্ররক্রিয়ানুসাঁরে 

অনুভূতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কিন্ত 

বিকাশের ক্রমানুসারে বিভাগ করাই সর্বাপেক্ষা 

সমীচীন; অর্থাথ কোন্টি সরল কোন্টি জটিল, 

কোন্টি মৌলিক কোন্টি যৌগিক, ইহা বিবেচনা 
করিয়া শ্রেণী বিভাগ করাহ কর্তব্য। 

প্রথম, স্বার্থস্থন্ধীয় অনুভূতির বিকাশের ক্রম 

পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আহ- 

স্কারিক অর্থাৎ স্বার্থপর অনুভূতি গুলিরই প্রথম 

বিকাশ হয়। আত্মরক্ষা ও শীরীরিক পরিপু্ির 
সহিত তাহাদ্দিগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া 



অষ্টাদশ অধ্যায়। 

তাহারা প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ভীতি, ক্রোধ, 

বিরোধ, কর্মবশীলতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, প্রতিদন্দিতা 

ইত্যাদি, আহঙ্কারিক অনুভূতির নিদর্শন । উল্লিখিত 

অনুভূতি গুলির মধ্যে কতকগুলি অন্য ব্যক্তি বিরোধী 

এবং কতকগুলি অন্য নিরপেক্ষ । 

দ্বিতীয়, সামাজিক স্কুমার অনুভূতি । প্রেম, 

সম্মান, সহানুভূতি প্রভৃতি অনুভূতি গুলি অন্য- 
সাপেক্ষ; অন্যের প্রতি অনুকূল তাবে প্রযুক্ত হয় 
বলিয়া ইহাদিগকে সামাজিক অনুভূতি বলে। 

ততীয়, স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ স্বকুমার অনুভূতি। 
জ্ঞানপ্রিয়তা, সৌন্ধব্যপ্রিয়তা, এবং নীতিপ্রিয়তা 

মনের উচ্চতম অনুভূতি বলিয়া পরিগণিত হয়। 

ইহাদিগকে স্থকুমার বৃত্তি বলা যায়। তাহারা জটিল 

এইজন্য তাহাদের বিকাশ সময়-সাপেক্ষ। 

১ম শিশুর প্রাথমিক আনুভব স্বার্থের সহিত 

জড়িত এবং শারীরিক অভাব ও স্থুল ইন্দরিয়ামুভূতি 

জনিত। যতক্ষণ পর্যান্ত না তাহার শারারিক অভাৰ 

পুরণ হইবে ততক্ষণ ক্ষুধার্ত শিশু, অন্যান্য বিষয়ে 

উদ্বাসীন। ২য়__তাহাদিগের মানসিক উত্তেজনা 

অত্যন্ত তীব্র ও ক্ষণ স্থায়ী। 

১ম স্বার্থপর 
অহৃভূতি 

২য় সামাজিক 

অনুভূতি 

নিরপেক্ষ 

হৃকুমার 
অনুভূতি 

বালকদিগের 

অনুভব শক্তি 
সম্বন্ধীয় সমা- 
লোচন। 



৩১০ 

অনুভব শক্তি 
অনুশীলনের 
আবশ্যকতা 

মনোবিজ্ঞান । 

প্রথম,_বালকদিগের মানসিক স্বচ্ছন্দতা 

তাহাদের মানসিক উত্তেজনার সহিত জড়িত আছে। 

আমাদিগের স্থখ দুঃখ অনুভূতির অবস্থা বিশেষ। 

শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, শারীরিক 

স্বচ্ছন্দতা মানসিক স্বচ্ছন্দতার অনুগাঁমিনী অতএব 

আমাদিগের আনন্দ জনক অনুভূতির বে পরিমাণে 

বিকাশ হয়, আমাদিগের শারীরিক স্বচ্ছন্দত তই 

বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

দ্বিতীয়_শিশুদিগের ভনুভূতি গুলি সরল, ক্ষণ- 

স্থায়ী, প্রবল ও স্বার্থপর এবং তাহারা বাহ উদ্দীপ- 

কের উপর নির্ভর করে; ত্তপ্তরাং, তাহাদিগের 

পারচালনা আবশ্যক | 

তৃতীয়,__মানসিক উত্তেজনা আমাদিগকে কাধ্যে 

প্রবন্তিত করে সুতরাং আবেগ চরিত্র গঠনে নিশেষ 

প্রয়োজনীয়। 

চতুর্থ”_মানসিক উত্তেজন! সংক্রামক | বালক- 

দিগের মনে সহচরদিগের মানসিক আবেগের 

প্রভাব কার্যকারী হয়। অনুভূতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
ভাবে শিক্ষা অসম্ভব । কিন্তু একের আনুভূতি অন্যের 

অন্তঃকরণে পরিচালিত হইতে পারে, মানসিক 



অষ্টাদশ অধ্যায় । 

উত্তেজনার এই পরিচালন শক্তি সবিশেষ ফলদায়িনী। 

সৈনিকদিগের মধ্যে যে ভীরু নাই ইহা বিশ্বাস যোগ্য 

নহে । কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সকলেই 

প্রোসাহে উন্মত্তপ্রায় হয়। ইহা! মানসিক উত্ভে- 

জনার পরিটালন-শক্তির উদাহরণ । সেই জন্য 

শিক্ষক আশা করিতে পারেন যে ক্লাসের মধো 
সচ্চরিব্র বালকদিগের প্রভাব অপচ্চরিত্র বালকদিগের 

মনের উপর কাধ্যকারী হইয়া তাহাদিগকে সচ্চরিত্র 

করিয়া হুলিবে। 

পঞ্চম,_-মানসিক আবেগ আয়ন্ত রাখা কর্তব্য । 

শিশুদগের মধো অসামাজিক অনুভন গুলি 

প্রনল, উহাদিগকে সংঘত করিতে হইবে । ভতজ্জন্য 

শিক্ষকের তত্বাবধানে উহাদিগের অনুশীলন 

আবশ্াক। 

ষষ্ট __মীনসিক উত্তেজনার দমন ও উদ্দীপন! 
আবশ্যক । 

নানসিক আসদাবেগ গুলির দমন ও সদাবেগ 

এুলির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত) সদাবেগগুলির 

উদ্দীপনার সাহাযো অসদাবেগগুলিকে নিজীব 
করিতে/হইবে। দানশীলতা বৃত্তির অনুশীলন দ্বার! 



৩১২ 

অন্থাভূতির 

অন্তরায় 

মনোবিজ্ঞান । 

নিষ্টরতা ক্রমশঃ লোপ পায়। যদি বালকদিগকে 
সদনুষ্ঠানে ক্রমাগত নিয়োজিত করা৷ যায় তাহা 
হইলে তাহারা অভ্যাস বশতঃ সদ্ভাবের দ্বার। 

পরিচালিত হয়| উদ্দারতা গুণ, বদান্যতা দ্বারা 

পরিপুষ্টিলাভ করে এবং শিষ্টতা সবিনর ব্যবহারের 

দ্বারা পরিবন্ধিত হয়।. জ্ঞানের উদ্দীপনাও নিতান্ত 
আবশ্যক । কারণ, কুসংস্কার ও ভয় অজ্ঞতা বশতঃ 

হইয়া থাকে। 

প্রথম_-অনুভূতির অনুশীলন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

হইতে পারে না। যদি আমরা কৌন মানসিক 

আবেগ দমন করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে যে 

কারণের দ্বারা উক্ত আবেগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহ! 

হইতে মন ফিরাইয়া লইতে হইবে কিন্বা মানসিক 

উত্তেজনা বশতঃ যে সকল অঙ্গ-ভঙ্গী হইতেছে তাহা 

দমন করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে শারীরিক 

অভিব্যক্তি দ্বারা মানসিক আবেগ বৃদ্ধি পায়। 

শারীরিক অভিব্যক্তি দমন করিতে পারিলে মানসিক 

আবেগ আপন! আপনি হাস হইয়া যায়। এতদ্বা- 

তীত অনুভূতির অনুশীলনের একটি প্রণালীও 

আছে । উহা সুযোগের সদ্যবহীর,__অর্থা সদাবেগ 



অষ্টাদশ অধ্যায় । 

উদ্দরেকের স্থযোগ উপস্থিত হইলে উহা নষ্ট না 

করিয়া যাহাতে এ সদাবেগ সম্যক্প্রকারে উদ্রিক্ত 

ও কার্যকারী হইতে, পারে তাহার চেষ্টা করা 

উচিত। 

দ্বিতীয়__মানসিক আবেগের জটিলতা বশতঃ 

তাহার অনুশীলন দুঃসাধা । 

তৃতীয়-_ভাবনাখ্য সংস্কারের স্থায়িত্ব ( উপেক্ষা- 

নাতুকত! ) প্রযুক্ত তাহাকে বশীভূত করা স্ুকঠিন। 

তাবনাখ্য সংস্কার আমাদিগের চরিত্র গঠনের 

প্রধান উপাদান। কারণ সংস্কারই আমাদিগের 

কাধ্যের প্রেরণ স্বরূপ হইয়া দাড়ায় । আমাদের 

কাধ্যের ফল স্বখকর হইবে কি ছুঃখকর হইবে 

তাহার প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না। কৃপণের ধন- 

লিপ্দা, দেশহিতোষতা ইত্যাদি ইহার উজ্জ্বল 

ৃষটান্ত। 

কোন কোন মানসিক উত্তেজনার প্রশ্রয় দিতে 

হইবে এবং কোন কোনটার দমন করিতে হইবে। 

এই দুইটী উপায় দ্বারা অনুভব শক্তির উৎকর্ষ 

সাধিত হয়। 

৩১৩ 

অহথভুতি অহ 
শীলনের অভয়ায় 

অনুভব শক্তির 
উৎকর্ষ সাধন 



৩১৪ 

মানসিক 

উত্তেজনার দযন 

মনোবিজ্ঞান । 

প্রথম অবস্থায় অনুভব শক্তির উৎকষ 

সাধন বিষয়ে * নিষেধাআক .. প্রণালী অবলম্বন 

করিতে হইবে। শৈশবাবস্থায় নিকৃষউ সংস্কার 

গুলির প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তজ্জন্য তাহাদিগের 

দমন আবশ্যক। কিন্তু আমরা ভ্রান্তি বশতঃ 

অযথোচিত ত্বরান্বিত হইয়া তাহাদিগের দমনের 

চেষ্টা করি। বালসুলভ আগ্রহগুলির স্বয়ং 

প্রশমিত হইবার সময় দেওয়া আবশ্যক ; তণপরে 

বালকদিগের মন বিষয়ান্তরে আর করিবার চেষ্টা 

করা কর্তব্য। প্রত্যুত, তাহাদিগের কমনীয় চিন্ত 

অনায়াসেই শিক্ষাধীন হইতে পারে। বালক- 

দিগের মানসিক আবেগের শারীরিক অভিব্যক্তির 

উপর শিক্ষক বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। মানসিক 

আবেগের সহিত শারীরিক অভিব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

আছে । একজ্ের উত্তেজনা অপরের অনুগমন কবে। 

তদ্রপ একের প্রশমনে অন্য প্রশমিত হয় । অতএব 

শারীরিক অভিব্যক্তি দমন করিতে পারিলে মানসিক 

আবেগ স্বতঃস্ব ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। 

সাধারণতঃ স্থার্থপর অনুভূতি গুলির দমন 

আবশ্যক এবং সামাজিক ও উচ্চতর সৃন্গম ভাববৃত্তি 



অষ্টাদশ অধ্যায়। 

গুলির উদ্দীপনা বিধেয়। কিন্তু তাহ। যেন অনিয়মিত 

ভানে নাহয়; কেননা অতিরিক্ত উত্তেজনার দ্বারা 

অনুভবশক্তির বিপর্যয় ঘটে এবং ক্লেশ উৎপাদন 

করে। অপরিমিত উদ্দীপন! বশত: মান'সক ক্লান্তি 

জন্মে এবং ক্লান্তি উপস্থিত হইলে হারামের ব্যাঘাত 

ঘটে। 

প্রথম_ _বালকদিগের ভাব বৃত্তির অনুশীলনের 

নিধান শিক্ষকের করবা! শদশা ও শ্স্বরের 

সাহায্যে আমাদিগের সৌন্দধ্য-প্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। 

বিদ্যালয়ের স্রশাসন ও শ্রবাবস্টাদি দ্বারা বালক- 

দিগের নৈতিক ভাব ও জ্ঞানানুরাগ বছিত ভয় । 

দ্বিতীয় _অপরিপুষ্ট বুদ্ধি বুদতি ও ক্ষাণ কল্পনা- 

শক্তি বশতঃ বালকদিগের বোন কোন ভাব-বুত্তির 

প্রকাশ বা অপ্রকাশ হইয়া থাকে । বুদ্ধি বৃত্তির 

সাহত ভাব্বুন্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আচে, একটার 

বিকাশ অপরটার বিকাশের অনুগমন করে। 

কালকদিগের অভিজ্ঞতা যে পরিমাণে বুদ্ধি প্রাপ্ত 

হয় ভাব বুন্তি গুলিরও তদনুরূপ বিকাশ সংসাঁধিত 

হইয়া থাকে । ঘাহাদিগের কল্পনাশক্তি অল্প 

তাহার প্রায় নিম্মল হয়। 

৩১৫ 

শিক্ষক কি 

উপায় দ্বারা 
পরিমিত রূপে 
ভাব-বুত্বির 

উদ্দীপনা 
করিবেন? 



শিক্ষা প্রণা- 
লীতে অনুভব 
শক্তির অপ- 
বাধহার 

মনোবিজ্ঞান 

তৃতীয়-_([77105007) বালকদিগের অনুকরণ 

প্রিয়তা উপরিউক্ত বিষয়ে একটী বিশেষ সহায়। 

অনুভবের সংক্রামকত! ও ব্যাপকতা গুণ শিক্ষাকার্ষ্যে 

বিশেষ সহায়তা করে। সামাজিক অনুভূতির ও 

ভাব বৃত্তি সমূহের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিদ্যালয়ের যাবতায় 
উচ্চতর ছাত্র অনুপ্রাণিত হয়। দৃষ্ঠীন্ত দ্বারা অনু- 

করণ বুত্তি উদ্দীপিত হয । কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা 

উচিত যেন বালকদিগের অনুভূতিগুলি কাধ্যে 
প্ররোচক হয়। 

(১) যদি আমরা বালকদিগের অনুভব শক্তির 

বথা-ষথ রূপে পরিচালন করিতে না পারি তাহা 

হইলে অতান্ত হানি হইবার সম্ভাবনা। বালক- 

দিগের অনুভূতি বার বার আহত হইলে সেই 

অনুভব শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আইসে। কোন 

বালককে প্রতিনিয়ত শ্লেষ করিলে ক্রমশঃ তাহার 

বিদ্রপজনিত অনুভূতি, লজ্জা, আত্মসমান উত্যদি 

হাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। 

(২) অনুভব শক্তির সম্যক অনুশীলন দ্বারা 

ুদ্ধিবৃত্তির হনুশীলন হইয়া গাকে। পক্ষান্তরে, 

একটীর হ্থাস হইলে অপরটাও মন্দীভূত হইয়া আসে। 



অফ্টাদশ অধ্যায় । 

অনেক সময় কল্পন। শক্তির অভাব বশতঃই 

সহনাভৃতির অভাব ঘটে । 

(৩) মার্থিক পুরস্কারের সাহায্যে চরিত্র 
সংশোধনের চেষ্টা করিলে তাহাদিগের এক প্রকার 

উত্কোচ প্রদান করা হয় এবং লোভের প্রশ্রয় 

দেওয়া হয়! অতএব এ প্রকার বিধি শিক্ষা পদ্ধতি 

হহতে পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত । 

(5) স্থশাসন উপলক্ষে বালস্ুলভ চাঞ্চল্য মত্যধিক 

পরিমাণে দমন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের 

অনুভবশক্তির অপব্যবহার করা হয়। 

শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা! কর্তব্য যাহাতে বালক- 

দিগের অগ্ুভূতিগুলি স্থুচারুরূপে পরিচালিত হয় 

কিন্তু উল্ম.লিত না হয়। 
প্রথম, আত্মরক্ষা । “কোন কোন পণ্ডিত বলেন 

যে, যদ্ারা জীবনা শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা স্ুখ- 

কর এবং যদ্দার তাহার হাস হয় তাহা ছুঃখ-জনক। 

“আত্মানুকুলবেদনীয়্বং স্থখং, আত্মাননুকুল বেদনীয়ত্বং 
দুঃখং” | 

দ্বিতীয়, উদ্দীপনা । উদ্দীপনার মাত্রানুসারে 
স্থখ দুঃখের তারতম্য হয়। আমাদিগের মস্তি 

৩১৭ 

সুখছুঃখানথ- 

ভূতির প্রধান 
নিয়ধাবলী 



৩১৮ মনোবিজ্ঞান । 

ও আীযুমগ্ডুলের অত্যধিক উত্তেজনার পরিণাম 

ছঃখকর। আকস্মিক কঠোর ধ্বনি কর্ণ কুহরে 

প্রবেশ করিলে অশান্তি উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের 

শাসন অত্যন্ত কঠোর হইলে বালকদিগের অবাধ্যতা 

প্রকাশ পায়! শিশুদিগকে অযথা ভয় প্রদর্শন 

করিলে তাহা'দগের স্নায়বিক দুর্বলতা উপস্থিত 

হইতে পারে। 

তৃতীয়, পরিবন্তন। বিষয়ের নবাভাবৰ নিবন্ধন 

মনের সজাবত। রক্ষিত হয়। তজ্জন্যই পাঠপরি- 

ব্তন ও ক্রীড়াদির স্বব্যবস্থ। আবশ্যক । নিরন্তর 

এক বিষরের জালোচনায় নিরত থাকিলে মানসিক 

ক্লান্তি উপস্থিত হয়। 

চতুর্থ, সহনশালভা। অনেক ব্যাপার প্রথমতঃ 

বিরক্তিকর হইলেও অভ্যাসবশতঃ পরিণামে তাহার 

তস্পুহণীয়ভাব দুরীভূত হয়। মাদক ত্রব্য সেবন 

প্রথমতঃ অপ্রীতিকর হইলেও অভ্যাসবশতঃ ক্রমশঃ 

তাহা স্পৃহণীয় হইয়া উঠে। 
পঞ্চম, অভ্যাসানুবন্ধ । অভ্যাস পূর্বেবাক্ত নিয়- 

মের পরিণত অবস্থা এবং সাধারণতঃ পরিবর্তন 

বিষয়ক নিয়মের বিরোধী বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 



অস্টাদশ অধ্যায়। 

পৌনঃ-পুন্য বশতঃ কোন বিষয়ের স্প্হার হাস 

হইলেও তৎসন্বন্ধে একপ্রকার মানসিক অবস্থান্তর 

ঘটে। অভ্যাস বশতঃ আমরা বিশেষ কোন কাধ্য 

প্রণালী সম্বান্ধে অথবা কোন বিশেষ শারীরিক কিন্বা 

মানসিক ক্রিয়ার আসক্ত হইয়া পড়ি এবং তাহাতে 

কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলে উদ্বেগ উপস্থিত হয়! 

শিক্ষকের কর্তব্য যেন তিনি বালকের মনে সদ- 

হাসের সুত্রপাত করিয়া দেন। 

প্রথমতঃ, শিশুদিগের শারীরিক অনুভূতির 

প্রাধান্য এবং অঙ্গস্ালনে অনুরাগ লক্ষিত হয়! 

আমরা পুর্বেবই বলিয়াছি যে শারারিক হভিবাক্তি 

দ্বার' মানসিক ভাব নিচয় পরিপুষ্ট হয়। অতএব 

হিতকর ভাব নিচয়ের শারীরিক অভিব্যক্তির প্রশর 

দেওয়া এবং অনিষ্টজনক অভিব্যক্তির দমন করা 

শিক্ষকের কর্তবা। 

দ্বিতীয়তঃ, স্প্হণীয় ভাবের অনুশীলনের জন্য 

স্থযোগ দেওয়া কর্তব্য । তদ্দারা সদনুরাগ অভ্ঞাস্তু 

হয়। 

তৃতীয়তঃ, আমাদিগের প্রাথমিক অনুভবগুলি 

স্বার্থপর, অর্থাৎ_-সামাজিক ভাবের বিরোধা। 

৩১৯. 

সুশাসন দ্বার 
অনুভব শক্তির 
বিকাশ কি 

প্রকারে 
নিয়ন্ত্রিত হয 



২৩২০ মনোবিজ্ঞান । 

বিদ্যালয়ে সামাজিক ভাবগুলির অনুশীলন দ্বারা 

স্বার্থপর বৃত্তির দমনের চেষ্টা করা কর্তব্য । 

চতু্থতঃ, পরিণত ভাববৃত্তির উপলক্ষে জ্ঞানের 

কাধাকারিতা দেখিতে পাওর। যায়। প্রধানত, 

স্মৃতিশক্তি ও কল্লনাশক্তির কার্য বিশেষরূপে লক্ষিত 

হয়। অতএব শেষোক্ত দুইটা শক্তির অনুশীলন 

বিশেষ আবশ্যক; অবশেষে বিচার শক্তির দ্বারা 

ভাববুত্তির পরিপুষ্টি সাধন করা উচিত। এই 

প্রকারে আমাদিগের আচার ব্যবহার ও চরিত্র 

স্বমাঙ্জিত হয়। 



অষ্টাদশ অধ্যায়। 

চতুর্থ পারিচ্ছেদ। 

স্বার্থপর ভাবৰৃতি। 

অজ্ঞাত এবং অপরিচিত বিষয় হইতে ইহার 

উৎপত্তি; এই জন্যই অন্ধকার স্থানে যাইতে ভয় 

বোধ হয়। 

(১) শারীরিক লক্ষণ। স্নায়বিক ক্রিয়ার 

বিপধায় ও দুর্বলতা । 

(২) মানসিক লক্ষণ। মনের স্বাভাবিক 

ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়; স্মৃতিশক্তি বলবতী 

এবং কল্পনাশক্তি অত্যধিক তেজন্থিনী হয়। ইহার 

ফলে বুদ্ধি অনায়ন্ত হইয়া পড়ে। 

(৩) ভয়প্রদ বিষয় হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা 

এবং চেষ্টা বিফল হইলে সম্পূর্ণ নিক্ষিয়াবস্থা ৷ 
২১ 

ভীতির লক্ষণ 



ভীরুতা বা 

কাপুরুষতা । 

মনোবিজ্ঞান | 

বালকদিগের ভীতিজনিত মনোবিকার 

: সম্বন্ধে শিক্ষকের কর্তব্যাকর্তব্য । 

শিক্ষাকার্য্যে বালকদিগের ভয়শীলতার সুব্যবস্থা 

করা সহজ নহে। কখন ভীতিবৃত্তির দমন ও 

কখন রক্ষণ আবশ্যক | শিশুদিগের পক্ষে ভীতিবৃত্তি 

কাধ্য-প্রবন্তিকা হইলেও তাহার সাহায্য গ্রহণ 

পরিহার করিতে চেষ্টা করাই বিধেয়। যে শিক্ষক 
বালকদিগের এই বুন্তির অধিক সাহায্য গ্রহণ 

করেন, তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ 

হইলেও তাহাদিগের স্ফু্তি একেবারে নষ্ট করিয়া 
দেন। 

সাহসের আত্যস্তিকতা প্রযুক্ত বালকেরা কখন 

কখন পাঠে অমনোযোগী হয়, তখন ভয় প্রদর্শন 
উপযোগী। পক্ষান্তরে, যখন বালকদিগের মনে 

অধিক পরিমাণে ভীতির সঞ্চার হয়, তখন তাহা- 

দিগকে সাহস ও আত্মনির্ভরতা অবলম্বন করিতে 

উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য । 

ভয়শীলতা হইতেই কাপুরুষতার উদ্ভব হয়। 

ইহার সহিত নীচতা জড়িত আছে; শিক্ষক 
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ভীরুতার নিগুট কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার 

নিরাকরণের চেষ্টা করিবেন । কখন কখন ভীরুতা 

অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন হয়। অনিশ্চিততা 

অজ্ঞানতার ফল এবং তাহা হইতে ভীরুতার 

উৎ্পন্তি হয়। অসুস্থতা ও শারীরিক অসমর্থতা 

প্রযুক্ত ভয়ের উৎপন্তি হইতে পারে। এরূপ 
অবস্থায় দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমা প্রকাশ করা 

উচিত। অযৌক্তিক ব্যবহারের দ্বারা বালকদিগের 
ভীতিবুত্তি পরিবদ্ধিত হয়। বালকদিগের সামান্া 

সামান্য বাধা বিপন্ভিতে সহানুভূতি প্রকাশ করিলে 
তাহাদ্রিগের ভীতিবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ভয় 

হইতেই ভীরুতার উদ্রেক হয়; অতএব ভীতি- 

বিরোধিনী চিন্তাসংহতির উদ্রেক করিয়া দেওয়া 

শিক্ষকের কর্তব্য । 

নৈতিক ভীরুতা সর্বাপেক্ষা দুষণীয়। নৈতিক 
জ্ঞান ছুর্ববল হইলে নৈতিক ভীরুত৷ উপস্থিত হয়; 

অতএব নৈতিক জ্ঞানের অনুশীলন করা আবশ্যক । 

বালকদিগের দুরদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিতে ও 

বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে শিক্ষা দেওয়া 

কর্তব্য । কিন্তু এই বৃত্তির অযথা প্রশ্রয় দেওয়া 



৩২৪ 

ক্লোর দমন করা 

বশবন্দে 
শিক্ষকের লি 

কনবঃ 

মনোবিজ্ঞান [ 

উদিত কারণ তাহা টি বালকের জি 

ভঙ্গ করিতে পশ্চাৎ্পদ হইবে না। 

ইহা আমাদিগের একটা সহজ বৃত্তি। স্থার্থ- 

হানি প্রযুক্ত ইহার অভিব্যক্তি হয়; শিশুদিগের 

কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট উপস্থিত হইলে, 

তাহারা ক্রোধ প্রকাশদ্বারা তাহার প্রতিবাদ করে। 

ভীতির ন্যায়, শিক্ষকের এই মনোবিকারকে রক্ষা 

এবং দমনও করিতে হইবে । 

বালকদিগের ক্রোধের উপশম হইবার পর 

তৎসন্বন্ধে কি করা কর্তব্য শিক্ষক বিবেচনা 

করিবেন! প্রতীকার অপেক্ষা প্রাতিষেধই উত্তমতর 

উপায়। অতএব যে কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইতে 

পারে, তাহার প্রতিষেধই শ্রেয়-কল্প । সুশাসন 

সন্বন্ধীয় নিয়মগ্ডলি যত কম বিরক্তিকর হয় তাহার 

বিধান করা কর্তব্য। অপক্ষপাতিতা, দয়ানুবন্ধি-্ৈধ্য 

সামান্য ভ্খসনা এবং স্গদয়তা দ্বারা বালকদিগের 
ক্রোধ প্রবৃত্তি উপশমিত হয়। ক্রোধের বাহ্ 

লক্ষণগুলি দমন করিতে পারিলে তৎসঙ্গে ক্রোধও 

দমন করিতে পারা যায়। যখন ভ্রকম্পন, মুষ্টি 

বন্ধন ইত্যাদি ক্রোধের লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া 
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যায় ততক্ষণাৎ তাহার নিরাকরণ করিবার চেষ্টা 

করা কর্তব্য । যদি ক্রোধের অবশ্যন্তাবী ফল 

অতিশয় কষ্টদায়ক না হয়, তাহা হইলে “যেমন 

কম্ম তেমনি ফল” এই সূত্রটা ক্রোধা বালকদিগের 

পক্ষে প্রয়োগ করিতে পারা যায় । 

বালকেরা যাহাতে ক্রোধ-প্রযুক্ত নির্দয় ব্যবহারে 

প্রবৃত্ত না হয় তৎসন্বদ্ধে শিক্ষকের সাবধান হওয়া 

উচিত। শারীরিক দগুদ্বারা বালকদিগের নিষ্ঠ,রতা 

স্তর দমনের চেষ্টা বৃথা । নির্দয় ব্যবহারের 

স্থযোগ যত না দিতে হয় ততই ভাল | এই বুদ্ভিকে 

যে কোন উপায়েই হউক উন্ম/লিত করিতে হইবে । 
এতৎসন্বন্ধে বালকদিগের বিচারশক্তি প্রবুদ্ধ করিতে 

পারিলেও অনেক উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে 

বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি উত্তেজিত করা উচিত, 

তাহাতে বালকেরা ক্রোধের দাস না হইয়া তাহাকে 

বশে রাখিতে সমর্থ হয় । সামাজিক গুণ উদ্দীপিত 

করিতে £্লারিলে এই অসপুপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ তিরোহিত 

হয়। 

ক্রোধ প্রবুন্তির কিয় পরিমাণে প্রশ্রয় দেওয়া 

আবশ্যক । 

কি পরিমাণে 

ক্রোধের প্রশ্রয় 

দিতে পারা যাঁয়। 



নে /৮৫ লে 

কন্ধুপ্রিয়তা ও 

কর্তৃত্বান্তিলাৰ | 

স্বশাসন রক্ষা করিতে পারেন । 

বালকদিগের পক্ষে,__অত্যাচার, অসাধুতা, 

বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অন্যায় কার্যে দ্বণা 

উৎপাদনের জন্য বালকদিগের মনে ক্রোধের উদ্রেক 

করা উচিত। 

বিষ্ভালয়ে, সাহিত্য ও ইতিহাসে কখনও কোন 

ঘ্ুণিত চরিত্র পাঠের সময় বালকদিগের মনে ন্যায়- 
সঙ্গত ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে ; এরূপ অবস্থায় 

তাহাদিগের ক্রোধ মার্জনীয়। পরন্ত্র ক্রোধ-রিপু 

চরিতার্থ করিবার ইহা একটা উপযুক্ত অবসর! 
ক্রীড়া ও ব্যায়াম বালকদিগের স্বভাব উন্নত করিবার 

অন্যতম উপায়। জ্রীড়াক্ষেত্রে বালকদিগের 

স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি অবাধে প্রকাশ পায়; ক্রীড়ার 

নিয়মিত তত্তাবধান দ্বারা শিক্ষক বালকদিগের ক্রোধ, 

দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলি নিরোধ করিতে সমর্থ হন। 

বালকের! স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল ও)্দ্যোগী। 

শারীরিক কার্যাদ্বারা স্বাভাবিক স্মায়বিক ক্রিয়া 

সম্পন্ন হয় এবং উহাতে আমাদিগের মনে স্ফর্ডি 

তর। কোন একটা বাধা অতিক্রম করিবার সময় 
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বালকদিগের করতৃ্াতিলাষ $ প্রকাশ পায়। ইহার 

আত্ম-নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। 

বালকদিগের স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া এই বৃত্তিকে কাধ্যে পরিণত করা কর্তব্য । 

নিশ্চলভাবে একস্থানে বসিয়! থাকিতে বাধ্য করিলে 

তাহারা কষ্ট অনুতব করে। অবরোধ তাহাদিগের 

পক্ষে অশান্তিকর এবং তদ্দারা অনেক প্রকার হানির 

সম্ভাবনা আছে। বালকদিগের স্বাভাবিক শ্্তির 

সমাক্ ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া 

উচিত। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারী 

হইতে দেওয়া উচিত নহে। বালকের! স্বভাবতঃ 

ক্ষমতাপ্রিয় এই জন্য কিয় পরিমাণে তাহাদিগকে 

স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু তাহা যেন সীমাবদ্ধ 

থাকে । 

যে সকল লোক এক স্থানে ও একই কার্যে 

ব্রতী থাকে তাহাদিগের মধো এই বৃত্তির ক্রিয়া 

পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য বিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ী- 

দিগের মধ্যে ইহা সর্বদাই বর্তমান থাকে । এই 

অসামাজিক বুত্তিদ্বারা ঈর্ষা জাগরিত হয়। কিন্তু 

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই বৃত্তি আমাদিগকে 

শিক্ষকের 

কত্তব্যাকষ্ঠবা ; 

প্রতিযোগিতা 
ইহার মুল 
প্রকৃতি । 



৩২৮ মনোবিজ্ঞান । 

কার্য্য প্রবন্তিত করে এবং ইহা স্থশাসনের একটি 

প্রতিষোগিতা। 

ঈমা প্রবৃণ্তি 
দমন করিবার 

উপায়; 

প্রধান সহায় । অতএব ইহাকে দমনও করিতে 

হইবে, এবং রক্ষাও করিতে হইবে । 

এই বৃত্তির অপরিমিত প্রশয় প্রদত্ত হইলে ঈর্ষা- 

প্রবৃন্তিজনিত শক্রতাও উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । 

সহ্ৃদয়ূতার সায় ইহা সংক্রামক । এই প্ররুত্ভিকে 

চেষ্টা করিয়া জাগরিত করিবার প্রয়োজন হয় না । 

কারণ, ইহা স্বভাবজাত; কিন্তু ইহাকে নিয়মিতভাবে 

পরিচালনা করিতে হইবে । কোন বিষয়ে উচ্চা- 

ভিলাষ পূরণের জন্য এই বৃন্তির প্রয়োগ অনুমোদিত 

হইতে পারে কিন্তু বিবাদের বৃদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য 

নহে। 

সামাজিকণ্ডণের পরিবদ্ধন দ্বারা ঈধা প্রবৃত্তি 

দমন করিয়া জিগীষ! বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে 

পারা যায়। বিচারপুর্ববক পুরস্কার বিতরণের দ্বারা 

এই বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যদি পুরস্কার 

প্রদান ব্যতীত অন্য উপায়ে আমাদিগের উদ্দেশ্য 

সাধিত হইতে পারিত তাহা হইলে পুরস্কার প্রদান 
প্রথার প্রচলন না হইলেই ভাল হইত । অধুনা 
স্বাভাবিক তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন ও বলশালী বালক- 



এটা অধ্যায়। 

দিগকেই রি প্রদান করা হয়; ভিন 
উৎকর্ষ নিবন্ধন পুরস্কার অতি অল্প পরিমাণেই প্রদত্ত 

হইয়৷ থাকে । পুরস্কত ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে 

উপযুক্ত না হইতে পারে। বিচারপূর্ব্বক পুরস্কার 

প্রদত্ত না হইলে বালকদিগের মধ্যে শক্রতার ভাব 

জাগরিত করা হয়। 

এই প্রবৃত্তির সদসৎ ঢুইটা ভাব আছে ; অসৎ 

ভাবটা পরিত্যাগ পুরনক সদ্ভাবের অনুশীলন ও 
রক্ষা করা কর্তব্য। আত্মীভিমান হইতেই আত্মব- 
সম্মানের উৎপত্তি হয়। বালকেরা যাহাতে 
আত্মাগ্লানি অনুভব করিতে সমর্থ হয় সেরূপ চেষ্টা 
করা কন্তব্য, যেহেতু বালকদিগের পক্ষে আত্ম 
্লাশি-বোধ সহজ ব্যাপার নয়। তজ্জন্য তাহা- 
দিগের মনে পদচ্যুতির আশঙ্কা উদ্রেক করিয়া 
দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য । আত্মনির্ভরতা আত্মাভি- 
মানের একটা রূপান্তর । এই ভাবটা বালকদিগের 
মনে যুক্তিযুক্তর্ূপে জাগরিত করিয়৷ দিতে পারিলে 
তাহারা জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য হইতে পারিবে । 
বিদ্যালরে এই ভাববৃত্তির অনুশীলন সম্ভবপর | 
নীরব পাঠ, গৃহে অন্য-নিরপেক্ষ শিক্ষা, পাটাগণিত, 

গে 

4৮ 5 

শাআ্সানিমান | 



৩৩০৩ 

প্রশংনান্নরাগ 

মনোবিজ্ঞান । 

রচনা, পদপরিচয় ইত্যাদি দ্বারা আত্মনির্ভরতার 

অনুশীলন হয় । 

আত্মাভিমান অযথাভাবে উদ্রিক্ত হইলে আত্ম- 

শ্লাঘা উপস্থিত হয়। বালকদিগকে ইহা হইতে 

রক্ষা করিতে হইবে । আত্মাদর, আত্মগ্রানি, আত্ম 

প্রসাদ, আত্মগরিমা ও আত্মনির্ভরতা সকলই 

আত্মাভিমানের রূপান্তর | 

ইহাতে স্বার্থপর ও সামাজিক উভয়ভাবই 

বিদ্যমান আছে। বালকের যাহাদিগকে ভালবাসে 

ও মান্য করে তাহাদিগের নিকট প্রশংসা প্রার্থী । 

অতএব শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যবহার এরূপ হওয়া 

উচিত যাহাতে বালকেরা তাহাকে ভালবাসে ও 

মান্ত করে এবং তাহার প্রশংসা মুল্যবান মনে 

করে। 

যুক্তিযুক্তভাবে প্রশংসা করা কণ্তব্য। প্রকৃত 

যোগ্যতার জন্য প্রশংসা করা কর্তৃব্য। শুভাদৃষট- 
জনিত আকস্মিক পৌরুষের জন্য প্রশংসাবাদ 

অবিধেয়। প্রশংসা অযথাভাবে প্রযুক্ত হইলে 
বালকের! মিথ্যাভিমানী হইয়া পড়ে এবং কেবল 

প্রশংসালাভের অভিলাষেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়; 



অফটাদশ অধ্ায়। ৩৩১ 

কর্ব্যাকর্তব্য জানার প্রণোদিত হয় না। 

অযৌক্তিক প্রশংসাবাদে অন্য বালকদিগের মনে 

ঈর্ধার বীজ বগন করা! হয়। অতএব শিক্ষক এ 

বিষয়ে সতর্ক থাকি(বন। 



নামাজিক বৃক্তি। 

গনর!গ 

সম্মান ও £দা। 

উনবিংশ অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

সামাজিক সুকুমার ভাবরৃতি । 

(9০001200015) 

ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার বিকাশের জন্য 

ব্যক্ত্যন্তরের বিদ্যমানতার প্রয়োজন। সমাজ একের 

অধিক বাক্তি লইয়া গঠিত। স্ততরাং সামাজিক বৃ 

বিকাশের জন্য একের অধিক ব্যক্তির গয়োজন | 

মানবের আসঙ্গ,_লিপ্দা হইতে ইহার উৎপত্তি 

রক্ষণশীলতার ভাব ইহার অন্তনিহিত। অন্যের 

অসহায়াবস্থা দেখিলে দয়ার উদ্রেক হয় ও ক্রমশঃ 

তাহা ভালবাসায় পরিণত হয় | 

মাহ শুভদায়ক আমর! তাহার শ্রদ্ধা বা'আদর 
করি। কিন্ত শুভদায়ক কি তাহার জ্ঞান বালক- 

দিগ্নের প্রথমতঃ হওয়া প্রয়োজন । ইহা মানসিক 

উন্নতি ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। ভালবাসা দ্বারা 



উনবিংশ আধাদ়। ৩/৩)৩; 

অনুপ্রাণিত না হইলে এই ভাব সঙ্কোচজনক হয়। 

যাহাতে শিক্ষকের প্রতি বালকদিগের সম্মানে 

ভালবাসা মিশ্রিত হয় তাহাই শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া 

উচিত। 

ধাহাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আমরা তাহার 

ংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করি ; তাহার সেবা করিতে 

চাই; তাহার অনুকরণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি 

জন্মে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা উন্নতির পথে 

অগ্রসর হই। এইজন্য শিক্ষকের চরিত্র আদর্শ 

স্বরূপ হওয়া উচিত শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক 

যে, বালকের! বেন কাহাকেও ভক্তিমান্ দেখিলে 

বিদ্রপ না করে। 

এই বৃত্তিদ্বারা অন্যের সখ দুঃখাদি বুঝিতে 

পারিয়া সমবেদনা অনুভব কর! যায়। কল্পনাশক্তি 

ইহার বিশেষ সহায়তা কারে | মাকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা 

প্রভৃতি বাহ্ৃলক্ষণ দ্বারা সমবেদনা প্রতীয়মান হয় । 

প্রথম, শারীরিক । দৈহিক শক্তি এবং স্বাভাবিক 

প্রকৃতির বৈলক্ষণ্যপ্রযুক্ত সমবেদনার পার্থক্য পরি- 
লক্ষিত হয়। অত্যধিক চঞ্চল ব্যক্তিদিগের সহানু- 

তৃতির অল্পতা দেখিতে পাওয়া যায়। অতি বৃদ্ধ 

শিক্ষকের 

কর্মবাকতীবা " 

সহাণুকাঠ 

সহানুঠাতির 
অন্থুরায় 



৩৩৪ 

শিক্ষকের 

কমুবাকদবা। 

নামজিক ঠণের 

পরিবদ্ধীনের 

উপকারিতা । 

মনোবিজ্ঞান । 

হইলেও এই দোষ ঘটিতে পারে। শারীরিক 

ক্লেশানুভূতিও সহানুভূতির অন্তরায়। 
২য়, মানসিক অন্তরায় । ক্রোধ, কত্ত ত্বাভিলাষ, 

বিদ্বেষ প্রতি মানসিক আবেগ সহানুভূতির 
বিরোধী । অজ্ঞতাও সহানুভূতির একটা অন্তরায়। 
শিক্ষা, বাবসায় ও সামাজিক আবস্থার বিভিন্নতা- 

বশতঃ সহানুভূতির ন্যুনতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
কেবল মনে মনে পরের দুঃখে ছুঃখী হইলে 

কোন বিশেষ লাভ নাই। শিক্ষাকাধ্যে ইহা দেখা 

কণ্ঠব্য যেন বালকদিগের সহানুভূতি, কাধো প্রকাশ 

পায়। জীব জন্তর প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে 

বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া কণ্ঠবা। সুখ দুঃখের 

লক্ষণ বুঝিতে ও চিনিতে পারা আব্যাক । এতৎ- 

সম্বন্ধে বালকদিগের কল্পনাশক্তি ও বুভূৎসাবৃত্তি 
জাগরিত করা কর্তব্য । 

ইহা বুদ্ধিশক্তির উন্নতির সহায়তা করে। 

বালকদিগের ও শিক্ষকের মধ্যে সহানুভূতি থাকিলে 

শিক্ষাকার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ইহা 

নৈতিক গুণ পরিবদ্ধনেরও সহায়তা করে। ইহা 

হইতেই উপচিকীর্ষা ও বিশ্বজনীন প্রেম জাগরিত 



উন নি অধায়। ৬৩ 
অসশ অসাসিসাপ৮৮৩৮১১০, £ হি বেরি 

হয় এবং অসং কার্ধোর রি বি ডি হ্য়। 

ইহা দ্বারা আমাদিগের মামাজিক আনন্দ পরিবদ্ধিত 

হ্য়। 



উনবিংশ অধ্যায় । 
শিস হিপ ৬৮ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

(নিরপেক্ষ ) সুকুমার ভাবরৃতি। 

(5600106170 ) 

জ্ঞান-প্রিয়তা ( বুভূতৎসা )। 

ছ্তানান্ুশীলন করিবার সময় মনে বিষ্ভানন্দের জান-পিয়ত। 

উদর হয । আমাদিগের পূর্ববজ্ঞান ও নৃতন জ্ঞাতবা 

বিষয়ের মাধো সাদৃশ্য ও বৈষমা বোধের সহিত 
জ্ঞান-প্রিয়তার বিশেষ সন্বন্ধ আছে। পূর্ববজাত 

জ্ঞানের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্মিলন, সমবেক্ষণ 

মগ্ডলের সাহাব সংস্থাপিত হয় এবং এই সংহতি 

যতই সহজে সাধিত হয় বিদ্যানন্দের মাত্রা ততই 

বৃদ্ধি হয়। বুভূৎসা, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মানসিক 
উচ্চতর বৃক্তিগুলি সাধারণ ভাববৃত্তি হইতে বিভিন্ন । 

ইহাদিগের উত্তেজনা শক্তি কম হইলেও অধিকক্ষণ 

স্থায়ী এবং অধিক বয়সে বিকাশপ্রাণ্ত হয় । 



উনবিংশ অধ্যায় 
ব্্ 

জ্দানপ্রিয়তার প্রথমাবস্থা ছুঃখমূলক | বালক- 

দিগের অজ্ঞান ও অসহায়াবস্থা ছুঃখদায়ক । সেই 

অবস্থা হইতে তাহাদিগের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় । 

“ঢুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা হদভিঘাতকে হেতৌ”। 

কোন একটা নৃতন নিষর উপস্থিত হইলে যদি তাহা 
বালকদিগের পুববসংস্দারের বিরুদ্ধ না হয় তাহা 

ভইলে বালকের। ত্রা্াতে আকরুম্ট হয়। সেই 

বিষয়টা বিশেবরূপে জানিবার জন্য কৌতৃতল হয় । 

ঘদি বালকদিগের উন্দ্িয়্চলির পরিচালনা ভয়, 

যদি তাহাদিগকে বন্ধুগুলি নাড়িতে চাড়িতে দেওয়া 

নায় ভাভা হইলে তাভাদিগের অধিকতর স্ফ্তি হয়। 

এই প্রকারে বালকের: শস্বন্ুসন্ধান-জনিত আনন্দ 

অনুভব করে। 

কৌতুহল জ্ঞানাজ্জনের বিশেষ সাহায্য করে । 

বালকদিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতা হইতে ইহার 

উৎপত্তি, এবং ইহ(রই সাহাবো বুদ্ধির বিকাশ সাধন 

বায়। এই বু্তি সকলেরই স্বাভাবিক । কৌতুহল 

প্রযুক্তই বালকেরা তাভাদিগের চতুঃপার্শস্ত বস্তুর 

তন্ধ জানিবার ইচ্ছা করে । 

বালকদিগের অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় ইহাও 

২২ 



৩৩৮ মনোবিজ্ঞান । 
পিশিটিিটিিটিটিিটিটি (557 উিিশিশিশিশীশীিশিশটিটি 

কৌতুহল বা 
সভুৎস। বন্তির 
গনুশলন । 

ক্ষণস্থায়ী ও চঞ্চল। বাহা বস্তর নৃতনত্ব প্রযুক্ত 

ইহার উদ্রেক ভ্য। বাহ উদ্দীপকের চিত্তাক্ষণ 

শক্তিদবারা ইহা স্থিরীভূত হয়। পরে এ বস্তুর তত্ক 
নির্দেশ করিবার ইচ্ছার দ্বারা ইহা রক্ষিত হয়। 

গৌণ স্বার্থদারা ইহার পোবণ হয়| শিক্ষক ও মাতা- 
পিতার ব্যক্তিগত প্রভাব, বাহ উদ্দীপকের 

সৌন্দর্য ও উপকারিতা জ্ঞান, ইহার বিশেষ 

সহায়তা করে। 

বিদ্ভালয়ের পাঠ্য তালিকা এবং সুশাসন বালক- 
দিগের মনে নিক্কাম বুভূৎসাবৃন্তি উদ্রেক করিবার 
উপযোগী হওয়া উচিত। জ্ঞানদ্বারা অন্য যে কোন 

উদ্দেশ্য সাধিত হউক না৷ কেন চরিত্র গঠনই ইহার 

চরম উদ্দেশ্য । 

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৌতুহল বালকদিগের 
জ্ঞানাজ্জনের প্রধান সহায় । বালকদিগের এই 

প্রবৃত্তিকে নিয়ম মত পরিচালনা করা শিক্ষকের 

কত্তব্য। বালকদিগের জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি সম্বন্ধে 

বিরক্তি প্রকাশ করা অনুচিত। শৈশবাবস্থায় 

শিশুর! বাহ জগৎ হইতে ক্রমাগত জ্ঞান অর্জন 

করিতেছে । কৌতুহল € 001195105 ) প্রেরিত 



উনবিংশ অধায়। 

হইয়া তাহারা “এটা কি?” “ওটা কি?” ইত্যাদি 

নানা প্রকার প্রশ্ন করে। তাহাদিগের প্রশ্নের 

ত্তর দিতে দিতে কখন কখন বিরক্ত হইয়া পড়িতে 

7. কিন্তু আমাদের মনে রাখা কণ্উবা যে শিশুরা 

প্রশ্মের দ্বারা তাহাদিগের বুভূুসা বৃত্তি চরিতার্থ 

করিতে চেক্টা করে। এ তবস্থায় তাহাদিগের 

প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিলে তাহারা ক্ষুপ্ন হয় এবং 

জ্ঞানাজ্জনে বাধা পায়। যেমন বুভ্ৃক্ষা শারীরিক 

স্বাস্থ্বোর নিদর্শন তদ্রপ বুভূত্ন৷ ঘানসিক স্বাস্তোর 

প্রমাণ। অনেকে বালকের অভাধিক কৌতুহল 

প্রবৃন্তি হইতে আশঙ্কার সম্তাবনা করেন। কে 

কেহ বলেন যে, বালকের।৷ অহমিকা হেত্র এবং 

শিক্ষককে বিরক্ত করিবার জ্য প্রশ্ন করে। এই 

বাক্যে যদি কিছু সতা নিতিত থাকে তাহা হইলে 

শিক্ষকের কর্তব্য বে তিনি বালকদিগের এই কৃত্রিম 

কৌতুহল বুস্তিকে স্ুপথে পরিচালিত করেন । 
কিন্তু এই বুন্তির প্রয়োগ বিষয়ে কতকগুলি 

প্রকৃত আশঙ্কা আছে । শিক্ষক যদি এই বৃত্তির 

অযথা ও অপরিমিত উত্তেজনা করেন, অধিকক্ষণ 

বালকদিগকে কোন বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া রাখেন, 

তে তে 5 

কৌতুহল বা 
পুড়ৎসা পৃন্ভির 
অপব্যবহীর। 



মিনোবিজ্ঞান। 

শিকদারের সময় তাকিিতির সনির অবস্থার 

প্রতি লক্ষ্য না করেন, কিন্থা স্বেচ্ছাচারভাবে বালক- 

দিগকে ভ্ভান প্রদানে প্ররুন্ত হন তাহা হইলে 

কৌতুভল বুন্তির অযণা বাবহার করা হয় । কৌতুহল 
উদ্দাপনা-কল্পে চিত্রের কাধ্যকারিতা আছে সতা, 

তথাপি উভা প্রকৃত পদার্থের স্থানীয় হইতে পানে 

না। যদি চিত্র ব্যবহার করিতেই হয় তাহা হইলে 

উপযুক্ত সময়ে ব্যবহার কর" উচিত । আনেক 
শিক্ষক পাঠের প্রারস্তেই বালকদিগের সমক্ষে চি 

উপস্থাপিত করেন । তাহাতে এই অনিষ্ট হয় ষে, 

বালকেরা চিত্রের সৌন্দধ্যের দ্বারা আকুষ্ট হইয়' 

অন্যমনস্ক ইয়া পাড়ে । যতক্ষণ চিত্র দেখাইবার 

প্রয়োজন না হয়. ততক্ষণ তাহা বালকদিগের সমন্ে 

আনয়ন করা অবৈধ । 

সৌন্নর্া-প্রিরতা! | 

সৌন্দধ্য-প্রিরতা মনের একটি উচ্চতম বৃত্তি ; 

প্রধানতঃ দর্শন ও অরবণেন্দিয়ের অনুভূতি হইতেই 

ইহার উত্পন্তি। অন্যান্য ইন্দড্রিয়ানুভূতি স্বার্থপর 

বলিরা, ইহার সহিত তাহাদের কোন সন্বন্ধ নাই । 



উনবিংশ অধায়। 

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সৌন্দর্যা-প্রিয়তার 

মধো নিন্লিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায় 

প্রথম, ইন্দিযগ্রান্ত উপাদান | দর্শন ও শ্রাবণে- 

ন্দিয়ের সমাক্ উদ্দীপন! হইতে গ্রীতি জন্মে । 

দ্বিহায়, নুদ্ধিগ্রান্থ উপাদান | সৌন্দধ্যান্ুভভব 

করিতে ভইলে প্রতাক্ষ জ্ঞানের আবশ্যকতা হর । 

ইহাতে আমাদিগের নির্বাচন শক্তির সহায়তা গণ 

করিতে ভয় এবং বস্কুর গুণের সামপ্তস্থা বুঝাতে ভয় । 

১ আানন্দান্তভৃতি ইহার প্রাথমিক কা সুখা 

হৈ দেখ । 

২। কোনপ্রকার রেশান্ুক্ভৃতি ইভার সভিত 

জড়িত থাকে না । 

৩। ইভা সকালেই একই সময়ে সমভাবে 

উপভোগ করিতে পারেন । 

১। স্মরণীয় বিবয়--সৌন্দবা-প্রিয়তার ভানু 

শীলন করিবার সময় উভা মনে রাখা কইব্য মে, 

এ বুন্তির সহিত সাংসারিক স্বার্থপর ভাবের কোন 

সংশ্রব নাই । উহা বিশিষ্টজপে সামাজিক ভাবা- 

পন্ন। অনেকে একত্রে এক বিষয়ে এক জাতীয় 

আনন্দ অনুভব করিতে পারেন । সৌন্দরধা-প্রিয়তা 

৩১১ 

লৌন্দঘা-তিকতার 

০ 

১ সহ হার 

নামত । 

নীন্দবাপ্রিয় হার 

হনশলন 



৩৪২ মনোবিজ্ঞান | 

বিদা।লযে 

সৌন্দযা-প্রিয়ত। 
বৃত্তির কি 

প্রকারে অন্ব 
শীলন হইতে 

পারে। 

নৈতিক জ্ঞান পরিবদ্ধনের বিশেষ সহায়তা করে। 
ষাহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রবল তীহারা সাধারণ 

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষরে আকুষ্ট হয়েন না । সৌন্দধ্য- 

প্রিয়তা মাড্ভিত হইলেই তাহা সাধুতায় পরিণত 

হয়; অথা২-শুদ্ধ ও সৎ” দুইটি স্তকুমারভাব 

ক্রমশঃ অবিবিক্ত হইয়া পড়ে । সাধারণতঃ ইহা 

শিক্ষার সহারতা করে। সৌন্দগাপ্রিয়তা-গুণবশতঃ 

কাধাকুশলতা জন্মে । 

২। কর্তব্য বিষয়। এখন ইহা স্পস্ট 

প্রতীয়মান হইতেছে যে, লৌন্দধ্য-প্রিয়তা বদি 
করিতে হইলে সামাজিকগুণের অনুশীলন কর; 

আবশ্যক । এতঙসম্বন্ধে বুদ্ধি বৃত্তির শনুশীলনও 

প্রয়োজনীয় ; কারণ, সৌন্দধ্যজ্ঞান পরিবদ্ধানের 

জন্য পর্ধাবেক্ষণ, কল্পনা ও বিচার শক্তির পরিচালনা 

আবশ্যক । স্থজনশীলতাও এ বিষয়ে বিশেষ 

অনুকূলতা করে । 

১। স্কুলের পারিপার্শিক পদার্থ সকল সুরূচি- 

পুর্ণ হওয়া উচিত। ঘরের দেওয়ালের রও নয়নের 

প্রীতিকর হওয়া কত্তব্য। স্কুলের আসবাবগুলি 

সুন্দর ও স্ুসজ্ভিতভাবে রাখা বিধেয়। শিক্ষকের 



উনবিংশ অধায় | 

পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। স্কুলে কুল গা 

ও অন্যান্য ছোট গাচ্ছ থাকা আবশ্যক | 

২। স্কুল সংক্রান্ত ভ্রমণ, প্রকৃতির সৌন্দর্যা 
অবলোকনে সহায়তা করে। 

৩। স্তচারুরূপে পর্যাবেক্ষণ দ্বারাও সৌন্দর্যা- 

প্রিরতা বদ্দিত ভয়। বস্থপাঠ, প্রকৃতি পা, 

মুন্তিকার আদর্শ গঠন, এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী । 

কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির সহিত সৌন্দধাপ্রিয়ত' বুদ্ধি 

পায়। 

ইতিহাস, সাহিতা বিশেষতঃ কবিতা পাঠ ভার 

বিশেষ সহায় । 

কণ্তব্য-প্রিয়তা 

মানাবের স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার সভিহ উভার সমন 

আছে । অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত ইহার কোন 

সম্পর্ক নাই । বালকদিগের স্বাভাবিক সংস্গারজাত 

কাধ্য নৈতিকও নয়, নাতিবিরুদ্ধও নয় । মানবের 

্বিচ্ছিক কার্ধা সম্বান্ধে নৈতিক বিচার প্রয়োগ হয় । 

এই উদ্দেশ্যে তাহার প্রবন্থক গভিপ্রায়ের অনু- 

ধাবন করা হয়। 

তে ০ নে 

কমবা প্রিয় তা 



৩৪৪ 

কর্ঠবা-প্রিয়তার 
বিকাশ। 

কষ্টবা-জ্ঞানের 

বিকাশ। 

মনোবিজ্ঞান । 

গাহস্থ্য শাসন হইতে ইহার উৎপত্তি। 

বালকেরা প্রথমতঃ দণ্ডের ভয়ে অন্যায় কার্ধ্যে বিরত 

হয়। এ অবস্থায় তাহাদিগের কার্ধা কলাপ নৈতিক 

জ্ঞান বিরহিত । ক্রমশঃ বালকেরা বুঝিতে পারে যে, 

অকর্ভব্য কন্ম্ম দুঃখদায়ক এবং কর্তব্য কর্ম সুখকর । 

কিন্তু এখনও কর্ভব্য কর্মের বাধ্যবাধকতা জ্ঞান 

তাহাদের মনে জন্মে নাই, কেননা তাহাদের এখনও 

গরস্পর-সন্ধন্ধ জ্ঞানের অভাব আছে । 

বাস্থ চেতন ও অচেতন পদার্থ উভয়েই বালকের 

ইচ্ছার অনুকূল ও প্রতিকল কার্য করিতেছে । 
ক্রমশঃ বালকেরা চেতন পদার্কে অচেতন পদাথ 

হইতে বিভিন্ন করিতে শিখে । পিতামাতার সহিত 

বাবহারে বালকদিগের বাধাবাধকতা জ্ঞান প্রথম 

বিকশিত হয়। পিতা মাতার প্রতি ভালবাসার 

দ্বার এই জ্ঞান পরিবদ্ধিত হয়। বালকেরা 

ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, কেবল তাহাদেরই 
কাধ্যকলাপ অন্য কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইতেছে 

এমন নহে, তাহারা নিজেও অন্যের কার্ধ্য কলাপ 

প্রতিরোধ করিতেছে । অন্য লোকে যেমন তাহা- 

দিগকে বাধ্যতা সুত্রে নিবদ্ধ করিতেছে, তাহারাও 



উনবিংশ অধ্যায় । 

তত্রপ অন্য লোকদিগকে কণ্টব্য বন্ধানে বদ্ধ করিতেছে : 

অন্য লোকে বালকদিগের প্রতি যে কর্তব্য সাধন 

করিয়াছে, অন্যের প্রতি ক্টবা সাধনের জান, সেই 

বাধাবাধকতার দ্বারা পরিপুণ্ট হয় । ক্রমশঃ 

বালকেরা স্বয়ং কর্ন্ব প্রিয়তা বশতঃ কনা 

সাধনের ভার গ্রভণ করে । সামাজিক ভাব নতই 

বৃদ্ধি পায় কন্ঠ দান ততই নিঃস্বার্থ হইয়া উঠে। 

তখন বালকেরা ভর-প্রাণোদিত কণ্ছবা পালন না 

করিয়া ভালবাসার জন্যই ক্টবাপরায়ণ হয়। 

ক্রমশঃ মাতাপিতার সম্বন্ধে বালকদিগের মনে একটি 

বিনাত ভাব ("দাস্ত” লা সেবকের ভাব) জাগরিত 

হয়। তথন মাতাপিতার স্ুখসাধনের ইচ্ছা অপেক্ষা 

নিজের কণব্য-পালন-প্রবুন্তি (মাতাপিতাকে সেবা 

করিবার ইচ্ছা) অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে এবং 

উহা ইচ্ছাবুন্তিরূপে পরিণত হইয়া বালকদিগাকে 

কার্যে প্রবন্তিত করে। 

কর্ডব্যাকপব্য-জ্ঞান-উন্মেষক শিক্ষা নীতি-শিক্ষা 

ভইতে বিভিন্ন । শেষোক্ত শিক্ষা বিদ্যালয়ে 

শিক্ষকের ছারা সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্কু 

পুনেনাক্ত প্রকারের শিক্ষা সববাবস্থায়ই হইতে 

কবাবিদ্যক 

তিল 



৩৪৬ 

কন্ব্য-প্রিয়তার 

অন্শবীলন 
প্রয়োজন। 

মনোবিজ্ঞান | 

পারে। নীতি বিষয়ক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তক অথবা! 

বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালীর সাহায্যে সাধিত 

হইতে পারে; কিন্তু কর্তব্যাকণ্ভব্য বিষয়ক শিক্ষা 

প্রধানতঃ দৃন্টান্ত দ্বারাই ফালোপধায়িনী হয়। 
কর্তব্য প্রিয়তা আমাদিগকে কাব্যে প্রবৃত্ব করে। 

এইজন্য শিক্ষাসন্মন্ধে উহ। বিশেৰ প্রয়োজনীয় । 

আমাদিগের নীচ প্ররন্তি গুলিকে উচ্চশ্রেণীর প্রবৃত্তির 

দ্বারা বশীভূত করা আবশ্যক। বিবেক জ্ঞানের 
উন্নতি সাধন প্রয়োজন । কর্তব্য-পালন-ভাবের 

দৃঢ়তা সংসাধন সর্ববতোভাবে বিধেয় ।  কর্তবা- 
প্রিরতার অনুশীলনেই এই উদ্দেশ্য গুলি সাধিত হয় । 

এ বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে হইলে নিম্বলিখিত 

কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে । 

১। বালকদিগের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 

২। অভাস গঠন । 

৩। ভাব বৃত্তির অনুশীলন এবং সঙ ও অনতের 

শ্রেণীবিভাগ । 

$। ইচ্ছাশক্তির উৎ্কর্ষসাধন ও তগুসঙ্গে কার্ধা- 

প্রযোজিক৷ বৃদ্ভির সমাক্ বিচার । 

৫€। কার্ধাকরী ও হিতকরী শাসন প্রণালী । 



উনবিংশ অধ্যার | ৩৪৭ 

১। সুশাসন ।--স্ুশাসন নৈতিক শিক্ষার প্রধান মি রা 

সহায়। ন্শাসনের দুইটা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়. 
১ম প্রতিষেধক, ২য় সংশোধক। সাবধানতা 

সহকারে শিক্ষকের শাসনবিষয়ক নিয়মগুলি প্রবর্তিত 

করা কর্তব্য । যেন তাহা প্রতিপালিত হইতে পারে । 

দগ ও পারিতোষিক বিচারপূর্ববক দেওয়া কন্ব্য। 
বালকদিগের পক্ষে আজ্ঞা প্রতিপালন ও অভ্যাসের 

মন্বশীলন অতান প্রয়োজনীয় । এতদ্রিষায়ে 

শিক্ষাকের নিজের চরিত্র আদর্শস্বরূপ হওয়া উচিত । 

বিদ্ালয়-সংক্রান্ত ক্রাডা, বারাম € পাঠাতালিকা 

প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নৈতিক শিক্ষার উপযোগী 

হওয়া বিধেয | 

২। বালকদ্িগের অনুভব শক্তির উতকর্মের 

সহিত নৈতিক শক্তি বুদ্ধি পায় । অন্মভব শক্তির 

অনুশীলন করিতে হইলে, উচ্চতর ভাবরুন্তির প্রশ্রয় 

প্রদান, কতকগ্লি নিন্নশ্রেণী ভাববৃস্ভির দমন 
ও কতকগুলির পরিমাজ্জন কন্তব্য | শিক্ষক-চরিত্রের 

অনুকরণে নৈতিক ভাব গুলির উদ্বোধন প্রয়োজনীর । 

সামাজিক ব্যবহারের উৎকর্ষ সাধনে নৈতিক গুণের 

পুষ্টিসাধন হয় । নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে সঙ্গীতের 



মনোবিজ্ঞান । 

প্রভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় । বিদ্যালয়ে 

সমবেত সঙ্গীত দ্বারা ইচ্ছাশক্তির পরিচালন নিয়মিত 

ভাবে সম্পন্ন হয় এবং সামাজিক একতা-জ্ঞানও 

পরিবদ্ধিত হয় । 

৩। বালকদিগের নৈতিক ভ্্ানের পরিবদ্ধনের 

সহিত নীতি প্রিয়তার পরিপুষ্ঠি সাধন হয় । নৈতিক 
বিচার সংসাধনের দিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা 

উচিত । যাহাতে বালকদিগের নৈতিক বিচার 

মাড্জিত ও ভ্রম-প্রমাদ শুন্য হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি 
রাখা বিধেয় । বালকদিগের অন্যের মনোভাব 

অনুধাবন করিতে ও বুঝিতে সমর্থ হওয়া উচিত। 
প্রত্যেক কাধ্যের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিচার করা 

কর্তব্য । কি অভিপ্রায়ে কোন লোক উদারতা! 

দেখাইতেছে তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য । 
সহাধ্যায়ীদিগের আচরণ পধ্যবেক্ষণে নৈতিক জ্ঞান 

পরিপোষণের অনেক স্থুযোগ পাওয়া যায়। 

বিশেষতঃ, তাহাদিগের স্ব স্ব ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য 

রাখিলে এ বিষয়ে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। 

কোন কাধ্যের অবশ্যস্তাবী পরিণাম কি তাহা 

বালকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া শিক্ষকের 



উনবিংশ অধ্যায় । 

অবশ্য কর্তব্য। ধশ্মপুস্তক, ইতিহাস ও উপন্যাসেও 

ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

১। ধন্মসন্বন্ধীর উপদেশ নৈতিক-জ্ঞান 

বিকাশের বিশেষ উপযোগী | 

বিদ্যালয়ে কাঘাকরী নীতি শিক্ষা দিবার জন্য 

সাঙ্কেতিক নৈতিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা 

দেখা ঘার | নাতি শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক 

ষে যুক্তি ব্যবহার করেন তাহা সাঙ্ষেিক 
শিক্ষা নভে শিক্ষকের নাক্তিগত প্রানে থে 

প্রবন্ুনা নিহিত আছে তাত সাঙ্কেতিক | শিক্ষকের 

আচরণে ও দৃষ্টান্ডে নৈতিক প্রবন্তনা আদুশ্যভাবে 

জড়িত আছে । দাহাকে আমরা ভালবাসি বা মান্য 

করি তাহার কাধোর প্রভার অভ্ঞ্ঞাতসারে আমাদের 

উপর প্রসারিত হয়। শাসন-সুচক ভাবার প্রবন্ভন' 

বিশেষ কলদাঘ়ক । দৃঢ়তা বাঞ্ক নাকাদ্ার' আোত- 
বর্গ সহজেই বশাড়ত হয়| বক্তা সাধারণের অনুরাগ 

ভাজন হইলে, তীহার প্রভাব অধিকতর নলশালী হয় 

যদিও দুর্ববল চিন্ত বালকদিগের ব্াক্তিগত আন্তনিহিত 

শৃক্তি, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিতে 

পার যায় না তখাপি বিশ্বাস ৪ উত্সাত-সুচক বাক্য 

রে ত্র %/ 

নোতিক প্রবস্থন। 
(00৫2] 5৪৫ 

£6500175-) 



মনোবিজ্ঞান | 

দ্বারা তাহাদের আত্মচেষ্টা জাগরিত করিয়া তাহা- 

দিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারা যায়। 

যখন বালকেরা শিক্ষকের স্চরিত্র ও মনের গতি 

বুঝিয়া তীহার ইচ্ছানুষায়ী কাধ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। 

করে তখনই প্রকৃত শিক্ষার ফল লক্ষিত হয়! 

নিজেই কর্ভবাকর্ভব্য সম্বান্ধে নি্পভি করিতে বালক- 

দিগকে সুযোগ দেওয়া কর্ণবা। স্বাধীনভাবে পাঠা 

পুস্তক নির্বাচন করিতে এবং সমস্তা সমাধান 

করিবার নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার মধ্যে, কোন বিশেষ 

প্রক্রিয়ার অবলম্বন করিতে, বালকদিগকে স্বাধীনতা 

দেওয়া কর্তব্য। 



বিংশ অধ্যায়। 

শাহ শনি 

আন্বরক্ি (17061691.) 

পুবেবই বলা হইয়াচে যে আমাদের ব্যক্তিগত 
প্রকৃতি, আমাদিগের জাতিগত অভাস অর্থাৎ 

সহজ-প্রবুক্তির উপর নির্ভর করে। যেষে সহজ 

প্রবৃন্তি আমাদের পক্ষে উপযোগী, আমাদের 

স্বস্ম আনুরক্তি সাহাযো তাহাই আমরা নির্বনাচন 

করিয়া লই এবং তাহাদের লইয়াই আমাদের 

ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলি গঠিত হয়। সহজ বুস্তিগুলি 

আমাদিগকে নানা প্রকার কার্যে প্রবৃত্ত করে; 

কিন্কু কোন্ বুত্তিগুলির অনুসরণ করা উচিত তাহা 

বলিয়া দেয় না। আনুরক্তি এই সময় আমাদের 

সাহায্য করে। কিন্তু, প্রথম প্রথম, নান৷ প্রকার 

বিশৃঙ্খল অঙ্গ-পরিচালনা হয়। তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি আনুরক্তিবশতঃ ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হইয়া 

পড়ে এবং শ্রাপ্তই অভ্যাসে পরিণত হয় । শারীরিক 



বৈ লতি // 

বিন তক? 

আলুর ভি; 

কুনিজ 

আনুরতি। 

বিনয়-নটিত 

আনি, । 

কাধাগত 
আনুর্তি' 

মনোবিজ্ঞান । 

ক্রিয়ার ন্যায় আমাদিগের চিন্তাগুলিও আনুরক্তির 

বশবন্তী। আনুরক্তি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

১ম কন্তনিষ্ঠ ;_-থে ভাববুন্তির- দ্বারা আমাদের 
কন্তবাগুলি নিদ্ধারিত হয় ও তাহাদের মূলা স্থিরাকুত 

হয় তাহাকে কর্তৃনিষ্ঠ আনুরক্তি বলে। ২য় 

বিষয়ঘটিত;__ বিষয়ের চিন্তাকর্ষকশক্তি দ্বারা মন 

বিষয়বিশেষে আকৃষ্ট হয় । ৩য় কাধাগত ;__ইহা। 

দ্বার৷ চেতনার ক্রিরাশীল অবস্থা বুঝায় | 

কেহ অশ্বারোহণ করিতে ভালবাসে, কেহ 

বাইসাইকেল চড়িতে পছন্দ করে ; ইহা ব্যক্তিগত 

আনুরক্তির নিদর্শন | 

বিষয়ের চিত্তাকৰক শক্তি আমাদিগকে কাব্য- 

তৎপর করে । জীবিকানির্ববাহ-সহায় ব্যবসায় গুলি 

আমাদের আনুরক্তি উদ্রেক করে । এ ব্যবসায়- 

গুলি আমাদের অনুরাগের বিষয় । 

কোমল অনুভূতিগুলি কাধ্য-প্রবর্তক না 
হইয়া প্রার মনেই বিলীন হইয়া যায়। আনুরক্তি 

একপ্রকার অনুভূতি, কিন্তু ইহা প্রেরণ' স্বরূপ 

কাধ করে। আনুরক্তি উদ্রিন্ত হইলে আমরা 

কাঝো প্রবৃন্ত হই ৷. কোন পুস্তকে আনুরক্তি 



বিংশ ধ্যার়। 

হইলে আমরা তাহা ন1 পড়িয়া থাকিতে পারি 

না। কোন ব্যাপারে আনুরক্তি হইলে তাহা 
অনুধাবন করিতেই ভবে । আনুরক্কতি গাঢ হইলে 

উত্সাহে পরিণত হয়। উত্সাহ না থাকিলে কোন 

মহত উদ্দেশা শিদ্ধ হইবার সন্ভাবন! নাই । 

তাভাাস গঠিত ভইবার সময় আন্রভ্তির 

প্রযোজন হয়। কিন্তু আভাস গঠিত হইলে 

আন্রক্ডি নোস্েজ হইয়া পড়ে। অভ্যাসগত 

কারাঞ্চলে আনরন্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ভয় না, 

পরল সেঞ্চলি বস্রবঙ সার্পিত উতা। 

কোন অনুঙ্গীয়নান কাদো বা প্রক্রিঘায় আন্মরভি 

গাকিলে তাহাকে প্রন্চাক্ছ বা মুখা আন্রন্তে 

কতে। কোন দুহবনী উদ্দেশ্য সাধনে আন্ুরক্তি 

পা্চিলো ভাহাকে পরোক্চ বা গৌণ আনারন্তি 

বলে। যদি কাধান্চলি মনোরঞক না ভইয়া 

বুঝিতে হইবে যে 

কোন দুর উন্দেখা বশতঃ  ধ্যগুলেসম্পাদিত হয়। 

এই দুর উদ্দেশোর সহিত নিশ্চিতই আন্মরক্তি 

জড়িত আছে; তাহা না হইলে কার্য গুলি বিশেষ 

কষ্টকর হইত । 

৩ 

হন হাহা 

আভ্যান এ 

আরকি 

পরস্পর 

বিরোধী 

আনছি 

মুখা ও গো 



৩৫৪ 
৩১৮৪১৭৩১ এপপ০। 

প্রত্যক্ষ আন্গ- 

রক্ি ও পরোক্ষ 
আনুরক্কি। 

পরোক্ষ আন্ব- 
রক্কি, সকল 

সময় যথেষ্ট 
নচে। 

১০১০৮৯০০৮৪৬ 

মনোবিজ্ঞান । 

প্রতাক্ষ আনুরক্তি পরোক্ষ আনুরক্তি অপেক্ষা 

অধিকত্তর বলব্ভী| তথাপি পরোক্ষ আনুরক্তির 

বশবর্তী হইয়াই বালবৃদ্ধ সকলেরই কার্ধ্য করা 
উচিত। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আপাত সুখের 

ত্যাগ-স্বীকার করা কর্তবা। কোন দুর উদ্দেশ্যের 

প্রতি লক্ষ্য রাখির1 কার্ধ্য করিতে পারিলে জামা- 

দিগের কার্ধযগুলি তত কৰ্কর হয়নী। কোন 

কার্ধা করিবার সময় ষদ্দ কাধ্যের কিম্বা উদ্দেশ্থের 

সহিত আনুরক্ভি জড়িত না থাকে, তাহা হইলে 

আমর! ভারবাহী পশুর ন্যায় হইয়। পড়ি। 

কখন কখন দূরবর্তী উদ্দেশ্য-সম্পূ্ভ আনুরক্তি 
উদ্দেশ্ব-সাধক কার্ধ্যগুলিকেও অনুরগ্ক করিয়া 
তুলে। তাহা না হইলে কাধ্যগুলি অতান্ত 
নীরস হইয়া পড়ে। নিক্ষাম ভাবে কাথা 

করিতে না পারিলে, অর্থাৎ।কাধ্যের জন্য 

কাধ্য করিতে না শিখিলে, জগতে উচ্চস্থান 

অধিকার করা ভসন্তব। অতএব কার্যের সহিত 

প্রীতি গিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। যে কোন কাজ 

করি না কেন তাহা যেন অনুরাগের সহিত 

করা হয়। 



বিংশ অধ্যায়। 

সহজাত কার্ধাত্পরতার সহিত আমুরক্তি 

সম্প্ন্ত থাকায়, সহজ কার্যাগুলি অনাবশ্যক হইলে 

আনুরক্তি ক্রমশঃ জান হইয়া পড়ে। আমাদিগের 

ব্দাভাবিক কর্মাশীলতা যখনই বিকশিত হয় তখনই 

তৎসম্পর্কার আনুরক্ত্ি গুলিও বিকাশ পায়। ক্রীড়ার 

প্রবুন্তি বখন প্রবল পাঁকে তখনই ক্রীড়ার আনুরক্ি- 

শলি গ্রকাশ পায়। ক্রীড়ার প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইবার 

সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ার আনুরক্তিপ ম্লান হইয়া আসে। 

ল্কোচুরি খেলা, হাড় গুডুখেলা, গৃহপালি তপশু- 

প্মী পোষা, রোনহ্ণ গল্প পাঠ করার প্রবৃণ্তি, 

জীবনের একসময়ে প্রকাশিত, আবার ক্রমশঃ 

তিরোভিত তর । সঙ্গে অঙ্গে তৎসম্পৰীয় আনুরক্তিও 

বিলুপ্ত হইয়া ঘায়। জপ অন্ঠান্য আন্তরন্ডি€ উদিত 

হয় এব ক্রমশঃ আরাম হইয়া যায়) 

যদি আমরা আনুরক্তির বিকাশ সাধন করিতে 

ভাহাকে কাধাসাধিকা করিতে ইচ্ছা করি হাহা 

টে উহা বখন প্রথম নিকাশ পায় তখনই উহাকে 

পরিণত করা উচিত ; কারণ, কোন বৈষয়ের 

আনুরভ্তি একবাব দ্লান হইলে তাহার পুনরাবি9াব 

হইবে না। 

বে 

৮ 

৩৫৫ 

সহজ বৃত্তির 

ম্যায় আন্ু- 
রক্তিও পৃণতা 

প্রাপ্ত হয় এ৭ 

ম্লান হউ” 

যায়। 

আনু 

যণন দিক 

প্রাপ্ত হয-- 

তখগনউ ভাভা- 

দিকে কামে। 
পরিণত করা 

কর্তৃবা । 



৩৫৬ 

০১০১০১৩৯৫১০১০৮০৮০৮ 

আন্রক্তির 

উপকারিতা 

আনুরাজর 

নিরাচন প্রয়ে 

। 

যান 

মনোবিজ্ঞান । 
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আমাদের হি অপ্রয়োজনীয় বা 

নিরর্থক নহে। আনুরভ্তি আমাদিগকে জীবন 

গ্রামের জন্য প্রস্তুত করে। এতদ্যতীত, আনুরক্তি 

হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন উপকার হষ্টক 

আর নাই ইটক মনের ণনুরপ্ডত আবস্থা 

বিশেষ গয়োজনীর । মনের অনুরক্ত অবস্থা 

হইলে চেষ্টার উৎপত্তি হয়। আনুরন্ডি না 

থাকিলে আমাদের মানসিক শক্তি নিদ্রালু হইয়া 

থাকে এবং যে সকল মনীধী স্থবোগ 

পাইলে পৃথিবীতে অনেক মহত কার্ধা করিতে 
পারিতেন, তাহারা আনুরভ্ির অভাবে সামান্য 

ভাঁবে কার্ধ্য করিয়াই সন্তদ্ট গাকেন । 

আমীদিগের নান! প্রকার আনুরক্তি থাকিতে 

পারে, কিন্তু একই সময়ে সকল প্রকার জানুকবক্তির 

বশবর্তী জরা কার্ধয করা সম্ভবপর নহে । আনেকে 
ইচ্ছা! করেন যে তিনি যুগপৎ সমৃদ্ধিশালী ও ধষিতুলা 

হইবেন অথবা একই সময়ে বিলাসী ও সামরিক 

হইবেন ; কিন্তু এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী 

ধন্মের সমাবেশ জসম্ভব। প্রথম হইতেই আমা- 

দ্রিগকে কোন একটা আনুরক্তি নির্ববাচন করিয়া 



বিংশ অধ্যায় । 

তাহার অনুসরণ করিতে হইবে এবং অন্য গুলিকে 

পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

কেহ কেহ নিজের স্বার্থ লইয়া এন বাস্ত যে 

উদারতা তাহাদের মনে স্থান পার না। অনেকে 
নিজের অভাব পূরণে এত বাগ্র যে, সার্বজনীন 

সহানুভূতি তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। সেই 

জন্যই অসাময়িক আন্ুরক্তি-বৈশিষ্টা (1)601711517 

1101) 10) 1007686) বাঞ্ছনীয় নহে । সামাজিক 

আনুরক্তি অনুশুলন করিতে গিরা যেন নিজ নিজ 

পরিবারের কথা ভুলিয়া না যাক । শারীরিক 

শক্তি সংবদ্ধন করিকার জন্য মানমিক উতকর্মসাধনে 

অবহেলা নাহয়। আমোদ শ্রমোদ করিতে গিয়া 

বেন ধশ্ম ও নৈতিক শুণ হইতে বপ্িত না হই । 

আমাদের বিভিন্ন আনুরক্তির সামগ্তস্য গ্রাবোজন। 

পুর্বেবেই বলা হইরাছে যে, আনুরক্তি ও 

আক্সচেষ্টা বিরোধী নহে। কেহ কেহ মনে 

করেন যে কর্তব্য গুলি চিন্তাকৰক হইলে 

আত্মচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়৷ 

পড়ে; আমরা চিন্তাকর্ধক কাধ্যগুলি করিতে 

তৎপর হই কিন্তু অশ্্রীতিকর কার্য্য করিতে হইলে 

আ'ন্বুরক্তি 

অতাস্ত সঙ্ঞার্ণ 

হইতেও পারে 

আন্র্ি ও 

আহ্মচেটা। 



মনোবিজ্ঞান । 
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আনুরক্ষি ও 

আগ্মচেষ্টা। 

আমরা পশ্চাৎ্পদ হই ; ইহা সতা নহে । আমা- 

দের মনে রাখা উচিত যে ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ 

সাধনের জন্য কাধ্যগুলি অগ্রীতিকর হইতেই হইবে 

ইহা একটা নিবন্ধন নহে। বাহ্া চাপ বশভঃ 

কার্ধা করিতে হইলে বাক্তিত্বের বিকাশ হয় না; 

কাধ্যগুলি যন্ত্র সাধিত হয় । কখন কখন মনে 

বিদ্রোহি-ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। এবম্প্রকার 

অনুশীলনের দ্বারা সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। 

শানুরক্তি-বিবিক্ত কার্যগুলি যে সকলই স্বৈচ্ছিক 

কাধা, তাহাও নহে। তাহার! প্রায়ই বাসচাপ 

বশতঃ সম্পাদিত হয় এবং তাঁছাদের সহিত ইচ্ছা 

শক্তির কোন সম্পর্ক থাকে না। 

অধ্যবসার ও আত্মচেষ্টা নিরুদ্ধ করা আনুরক্তির 
উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, ইহাদ্বারা আমাদের 

সমগ্র চেষ্টা উদ্রিক্ত হয়। অন্য কোন উপায়ের 

দ্বারা আমাদের যাবতীয় মানপিক শক্তি প্রবুদ্ধ 

হইবার সন্তাবন! নাই । কিন্তু অশুভ আনুরক্তি গুলি 

পরিত্যাগ করিতে হইবে। সৎ আন্মুরক্তি যেমন 

আমাদিগকে সকার্ষ্যে প্রবন্তিত করে, অসৎ আনু- 

রক্কি তন্মরপ অসতকার্য্যের প্রযোজক | বারবার এক 



প্রকার কার্য হইতে অভ্যাসের উৎপত্তি হয়। 

অভ্যাসের দ্বারা আমাদের চরিত্র গঠিত হয় এবং 

চরিত্রই আমাদিগের অদৃষ্ট সৃষ্টি করে। অতএব 
অসৎ আন্ুরন্ডির পরিবণ্তে সৎ আনুরক্তি স্থাপিত 

করিয়া অসদানুরন্তে দমন করিতে হইবে। 

আমাদের আনুরক্তিষুলির ক্রম বিকাশ হইয়া 

থাকে । শিশুদিগের সরল আনুরক্তি হইতে যুবক- 

দিগের জটিল আনুরক্কিগুলি উদ্ভূত হর। শৈশবের 
শানুর্তি বিকাশ প্রাপ্ত না ভইলে যৌবনের 

আনুরন্তির পুণ বিকাশ অসন্তব। অতএব শিশু 

বে সকল হানুরন্ডি উন্ভরাধিকার-সুত্রে পুরবপুরুষগণ 

হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাঙার সহিত পরিচিত হইয়া 

তাহাদের উ্কর সাধন ৪ কার্যোপযোগী করিবার 

চেষ্টা করা শিক্ষাকের অবশা কর্তবা। বালক 

দিগের ক্রীড়ার আনুরন্ডিকে কণ্ঠব্য কঙ্মের আনু- 
রক্তে পরিণত করিতে হইবে । তাহাদের 

অকিঞ্চিৎকর বন্তু সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তিকে স্পৃন্তি 
রক্ষা করিবার আনুরক্ডিতে পরিবন্তিত করিতে 

হইবে । সঙ্গীদিগের প্রতি ভালবাসা সামাজিক 

গুণে পরিণত হওরা আবশ্যক | 

৩৫৯ 

আম্রক্তির 

ক্রমবিকাশ । 



৩৬ 

কি ধারায় 

"আমাদের আম্ম- 
রক্তি বিকাশ 

প্রাপ্ত হয়। 

শৈশবাবস্থার 

আনুরক্তি | 
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কি ধারায় আমাদের জি বিকাশ 

প্রাপ্ত হয় তাহা শিক্ষকের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। 

আমুরক্তির বিকাশ-প্রক্রিয়া যে কোন নিয়মের 

অধীন নহে ইহা মনে করা অনুচিত। আমাদের 

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কার্যাবলী, তৎসাময়িক 

শারীর-বিধানের উপযোগী, এবং আনুরক্তি গুলি 

সেই সেই কার্য্যের সহিত সংস্থ্ট থাকে । আমরা 

যে কখন কখন অহিতকর কার্ষ্যে অনুরত্ত হই তাহা! 

অস্বাভাবিক নহে। সকল আনুরক্তিরই মূলতন্থ 
মঙ্গলাত্বক, তবে তাহার উত্কর্ম সাধনের উপযুক্ত 

পারিপার্থিক অবস্থা ও পরিচালনার প্রয়োজন । 

- আমাদের শৈশবকালের আনুরক্তিগুলি শরীরের 

অভাব পূরণের সহিত বিশেষরূপে সম্প্ক্ত। 
চঞ্চলতা,শৈশবাবস্থার প্রধান লক্ষণ। শিশুদিগের 

অনুকরণ প্রবৃত্তি গ্রবলা, অনুসদ্ধিৎসা গ্রস্ফুটোম্মুখী, 

এবং কল্পনা বিশেষ কাধ্যকরী। শৈশবের আনুরক্তির 

বিশেষত্ব এই বে তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ- 

বিশিষ্ট ও অপরিণামদর্শী। দূরবর্তী অভিসন্ধি দ্বারা 
তাহারা কখনও চালিত হয় না। শিশুপ্রকৃতির 

বিশেষত্ব এই যে ইহা অত্যন্ত ক্রিয়াতৎপর। 



বিশ অধ্যায়। 
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শির নানা প্রকার কার্ধ্য হইতে অভ্যাস তি 
হয়; সেইজন্য তাহাদের কার্যাগুলি স্পথে পরি- 

চালিত করা বিশেষ আবশ্মুক 

দন্তোদ্গম কাল হইতে যৌবনাবস্থার প্রাক্কাল 

পধ্যন্ত বাল্যকাল অভিহিত হয়। এই সময়ে 

বালকদিগের আনুরভ্তিগুলির পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইতে থাকে এবং তাহাদের প্রকৃতিতেও অনেক 

পরিবঞ্থন লক্ষিত হয়। এখনও কাধ্যতত্পরত। 

তাহাদের একটী বিশেষ ধণ্ম : কিন্তু তাহারা কার্যের 

প্রতি অধিক অনুরক্ত না হইয়া কাব্যের দ্বারা যে 

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ভাহার দিকে লক্ষ্য রাখে। 

এক্ষণে তাহারা পরোক্ষ আনুরক্তির বশবস্তী | 

তাহারা নান৷ প্রকার পাঠ্যবিবয়ে অনুরক্ত । নান! 

প্রকার কঠিন ও জটিল ক্রীড়ায় তাহাদের উদ্যম 

লক্ষিত হয়; কিন্তু এখনও তাহারা একতাসুত্রে বদ্ধ 
হইয়া খেলিতে অসমর্থ । নৈতিক ভাব ক্রমশঃ 

বিকশিত হইতেছে__এখন তাহারা দণ্ডের ভয়ে 

কিংবা পারিতোধিকের প্রলোভনে পড়িয়া কাজ 

করে না। অনেক সময় তাহারা নিরপেক্ষতাবে 

কাধ্য করে। এই অবস্থায় সমস্যা এই যে,কি 

৩৬১ 

ৰাল্যাবস্থার 

আহৃরক্তি। 



৩৬২ 

তৌটাবস্থার 
খআন্্রক্তি 

টিরিনিটন। ] 

হাঃ তাহাদের চি পরিচালন। 

করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা শ্বৈচ্ছিক কার্যাদ্বারা 
নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে। 

এ অবস্থায় আমাদের নৃতন কোন আনুরক্তি 

উৎপন্ন হয় না। পূর্র্বজাত আনুরক্তিগুলির 

পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং দৃঢ় হয়। জ্রীড়াই 
হউক বা অন্য কোন প্রকার কার্ধয হউক এখন 

উদ্দেশ্টের পর আমাদের লক্ষ অধিক নিবদ্ধ 

থাকে । আমাদিগের সামাজিক গুণ সম্পূর্ণ 

প্রকটিত হয় এবং স্তার্থ, পরের গেবার উৎসগীকৃত, 
হয়। ক্রমশঃ আধ্যাম্ম-ভাব মনে জাগিয়া উঠে 

এবং অন্তরষ্টির ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর। “জীবনের 
সার কি”? “আমি কে”? ইত্যাদি কুটপ্রশ্ন মনে উদ্দিত 

হর। আত্মসংবম ও বাক্তিত ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। 

এই সময় যদি আমরা উপযোগী আনুরক্তির দ্বারা 

পরিরক্ষিত হইতে পারি তাহা হইলে শেষ জীবন 

স্থখে অতিবাহিত হয়.। অসাধু আনুরক্তির পরবশ 
হইলে ভগ্নহদয় লইয়া শেধ-জীবন কাটাইতে হয়। 



একবিংশ অধ্যায়। 

ইচ্ছাশক্তি। (৮12) 

মনের যাবহীর সচেষ্ট ক্রিয়া সম্বন্ধে ইচ্ছাশবের “ইচ্ছা"কাহাকে 

প্রয়োগ হর।  কেনল অঙ্গচচালনাদি বাহাক্রিয়াই 

সচেন্ট নহে, মনঃসংযোগাদি ক্রিরাও চেষ্টা- 

সাপেক্ষ । কোন সম্ভবপর বিষয়ের ঘে আকাঙক্ 

হাগাকে ইচ্ছা বলে 

বাগনা- ইচ্ছার প্রাথমিক অবস্থা । অভাব- 

পুরণাকাগ্ার অবস্থা, যাহা পরে আমাদিগকে 

ইচ্ছারুপে কঙ্মে গব্তিত করে ভাহাকে বামনা কনে । 

১ন-বামনা। 

রবে ক্রি ছার বামন] সিদ্ধ হছে পারে 

হাহার মানসিক প্রন্ধিচ্ছায়]। 

৩র-বে ক্রিরার মানপিক প্রতিচ্ছারা হইঈগ্লাছে 

ক্ঠাহার দ্বার! যে বাসনা সিদ্ধ হঈবে, এই বিশ্বাস। 

৪থ_-উল্লিখিত থে ক্রিয়া দ্বারা বাসনা সিদ্ধ 

হনে তাহার মনুষ্ঠান। 

বাসনা ইচ্ছার ভিন্ভিত্বরূপ। বাসনা সিদ্ধ 

হইবে এই বিশ্বাস থাকিলে বাসনা ইচ্ছায় পরিণত 

বলেঃ 

বাগনা 

“ইভ্ছোর” 

বিশ্সেমণ | 

বাসনা ও 

অনৃভূতি। 



৩৬৪ 

বাসনা ও বুদ্ধি 

ইচ্ছা-শ/ভর 

সহিত ক্রিয়ার 

সম্বন্ধ । 

মনোবিজ্ঞান | 

হয়। বাসনা অনুভূতির প্রকার বিশেষ। কারণ, 

ইহা! অতাবের বা উৎকণ্ঠার অবস্থা। অনুভূতি না 
থাকিলে বাসনার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব । 

বুদ্ধির সহিত বাসমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
যে বিষয়ের জ্ঞান না! থাকে তাহার বাসন! হইতে 

পারেনা । কল্পনা ও অভিজ্ঞতার অভাব প্রযুক্ত 

বালকদিগের আপাতমধুর বিষয়েরই জন্য বাসন! 
হইয়া থাকে। 

ক্রিয়া দুই প্রকার-দ্বৈচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক। 
কোন্ জাতীয় ক্রিঘ়! হইতেছে তাহা জানিতে 

পারিলে আমরা ইচ্ছায়ম্বদ্ধে বিচার করিতে পারি । 

শৈশবাবস্থায় অনৈচ্ছিক ক্রিয়া প্রথম বিকশিত 

হয়। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সংস্কার স্বভাব জাত, কিন্তু 
তাহার শক্তি এবং শারীরিক অভাব সম্বন্ধে তাহার 

উপযোগিতা, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। বাল- 

স্থবলভ অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-পরিচালনা (1২87007 

010৮0116715), শ্লায়বিক প্রতিক্রিয়া বা প্রত্যাবর্তক 

ক্রিয়া (1২০1৫, [)0001675 ) এবং সংস্কার- 

সিদ্ধ (1730000) অঙ্গ-পরিচালনা সকলই 

অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার অন্তগ্তি। শৈশবকালীন 



একবিংশ অধ্যায়! 

স্নায়বিক অঙ্গ-পরিচালনার মধো ইচ্ছা-শক্তি 

অপরিস্ফুঈভাবে নিহিত আছে। 

ভ্তানেন্দিয়ের উদ্দীপনা প্রযুক্ত অনুকরণ-ক্রির। 

৪ চিন্তা প্রসূন ক্রিয়া (0111)010 00৮016705) 

ৈচ্ছিক ক্রিয়ার শন্তগতি | 

মনঃসংযোগের শনির উপর উচ্ছাশক্তি নির্ভর 

কারে। কৌন বিষয় সঙন্ধে নিপ্পপ্ি করিবার সময় 

মরা কার্মাপ্রবনক নানা! মানসিক পরতিচ্ছায়ার 

উপর মনোযোগ কপি। এব” হদ্বারোধিনী প্রতিচ্জায়া 

ভই্ক্ষে সন জপনারণ করি! বখন কাধা স্নটিত 

০ 
ভর তখন যে সকল মানগেক গ্রতিচ্ছায়ার উপর 

নিবিষ্ট ভষ্য়াছিল ভাগদেরই গামার মন 

লে 

শিশুদিগের আনিন্দিন্ট উাদশ্যবিহীন ও আক্ষেপ- 

যুক্ত অঙ্গ-পরিচালনা প্রভৃতি ইহার আন্তর্গত। বেন্ 

সাহেবের মতে উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি বালক দিগের 

. স্রভঃসমুতপন্নতাপ্রযুক্ঞ উপস্থিত হয়। এই সকল 

ক্রিয়ার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত 

ইচ্ছাশক্তির 
সহিত মন 

সংযোগের 

সগ্ধ। 

অনিয়াপ্রত আঙ্গ- 

পরিচালন। 
£1২00010। 

01110)1)0151%5 

[10৬00760650 



৪ : 

স্ায়বিক প্রতি- 

ক্রিয়া বা প্রত্যা- 

বর্তক ক্রিয়া 

(২০195 

770৬ 377)61705) 

সংক্ষারানুগত 

অঙ্গচালনা 

(008117001৮0 

70561061015) 

জানেজিয়ের 

উদ্দীপনা প্রযুক্ত 

ক্রিয়া। 

(5017501% 

700০1701015) 

মনোবিজ্ঞান | 

থাকায়, শিক্ষা সম্বন্ধে উহাদিগের উপযোগিতা 

পরিলক্ষিত হয়। . 

বালকদিগের চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক 

ধরিলে স্বতঃই চক্ষুর নিমীলন, অকস্মাৎ কোন 

গভীর নিনাদ শ্রবণ-গোচর হইলে চমকিত ভাব 

ত্যাদি ব্যাপারে মন্তিক্ষের কোন ক্রিরা হয়না ; 

ইহার সহিত বাসনার কোন সম্বন্ধ নাই। 

ইহা উপরি উক্ত ছুই প্রকার ক্রিরা হইতে 

বিভিন্ন ও অপেক্ষাকৃত জটিল । যদিও এই প্রকার 

ক্রয়াতে মস্তিক্ষের বিশেষ পরিচালন? হর না বটে, 

কিন্তু ইহার সহিত অস্ফুট বাসন! জড়িত আছে। 

শিশুদিগের মাতৃদপ্ধ পান করা, ঠোট-হুলান 

ইত্যাদি এইরপ ক্রিয়ার উদাহরণ । 

বা উদ্দীপনা প্রযুক্ত বহিরিন্দ্িয়ের সাঁঠাব্যে 

ইহার উদ্রেক হয়; একটা শুন্দর ফুল দেখিলে 

বালকের মনে আনন্দের উদর হয় । সে, সেইটা 

পাইবার জন্য চেষ্টা করে। যদি বার বার চেষ্টা 

দ্বারা সে পুনঃ পুনঃ সিদ্ধকাম হয়, তাহা 

হইলে পরে ফুল দেখিলেই তাহার একপ্রকার 

স্নায়বিক ক্রিয়া হইবে। ইহার সহিত বাসন! 



রা জায় 1 

জড়িত আছে। এই বাসন। টিক রি 

প্রেরণ! স্বরূপ । 

অপরের কার্ধা-দর্শনোৎ্পনন মনের আবেগ- 

প্রণোদিত ক্রিয়াকে অনুকরণ ক্রিয়া কহে। 

বালকেরা গ্রারই তাহাদিগের চতুষ্পার্বস্থ লোকের 
কার্য্ের অনুকরণ করে, কেননা তাহাদিপের মনে 

অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার দর্শন হেতু তঙ্দাধনের জদ্য 
একপ্রকার আবেগ উপস্থিত হয় । আঙ্গ-পরিচীলন। 

বিষয়ে অনভিগ্ঞতা প্রযুক্ত তাহারা প্রথমতঃ 

কৃতকাধ্য হইতে পারেনা । বালকদিগের প্রাথমিক 

অনুকরণ ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক বা শারীরিক। ক্রমশঃ 

চিন্তার প্রভাব লক্ষিত হয়। 

বালকেরা স্বতঃ শারীরিক ন্ফু্িবশতঃ নান! 
প্রকার অঙ্গ পরিচালনার মধ্যে হস্তোভ্তোলনও করিয়া 

থাকে । পুনঃ পুনঃ হস্তোন্তোলনের জন্য তদ্দিষ়ক 

প্রতিচ্ছায়। হাহার মনে অঙ্কিত হয় এবং ক্রমশঃ 

উহা সংস্কারে পরিণত হর । পরে অন্য লোককে 

এই প্রকার হস্তোক্োলন করিতে দেখিলে নিজের 

হস্তোত্তোলনের সংস্কার জাগরূক হইয়া উঠে। 

পরিদৃশ্যমান ক্রিয়ার সহিত পূর্ববজাত মানসিক 

& তি, 

অন্নকরণ 

ক্রিয়া। 
(105112056 

100৮5710106 

অনুকরণ বুদ্তি? 

ক্রমবিকাশ। 



অনুকরণ 
বংশান্রর্তন । 

অন্থকরণ ও 

ভাববুত্তি। 

মনোবিজ্ঞান | 
০ প ৮৮ ৮৮৮০৮০৯৯০৮৯ ৪০৮7225875৯. ৮১৮০৮২৮৮ 

প্রতিচ্ছায়ার বা সংস্কারের সাদৃশা থাকায় তাহার 
মনে একপ্রকার আনন্দের উদয় হয়। এতাদৃশ 

আনন্দানুভবই তাহাকে এ ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি 

করিতে নিয়োজিত করে। সেইজন্য সে নিজে 

আবার হস্তোন্তোলন করে- ঈহাই অনুকরণ | 

অনুকরণ ক্রির়ায় বংশানুবর্তনের (17100110) 

প্রভাবও লক্ষিত হয়। বালকদিগের শারীরিক 

উপাদান ও মানসিক প্ররুত্ি অনুসারে অনুকরণ 

প্রবৃত্তির তারতম্য ঘটে । উদ্ভমনীল শিশু, অলস ও 

দুর্বল শিশু অপেক্ষা অধিকতর অনুকরণপ্রির ! 

অনুকরণ ক্রিরার মধো ভাব বুভ্ির জিয়াও 

দেখিতে পাওয়া যার? শিশুর অঙ্গপরিচালনা, 

তাহার স্বাভাবিক কার্ধাতত্পরতা হইতে উদ্ভট 

উপযোগী অঙ্গপরিচালনা! হইতে আনন্দের উদ্ভব 

হয়। বালকদিগের ্বীভাবিক অনুকরণপ্রিয় তা, 

খেলায় অবাঁধে উদ্দীপিত হয় এবং আত্মপ্রসাদ 

লাভের জনাই বালকের ক্রিয়ানুরক্ত হয়। 

“অনুকরণ” ক্রিয়া যখন যন্ত্র পরিচালিত না 

হয়, তখন তাহা বাসনা কর্তৃক প্রণোদিত হয়। বাসনা 

অনুভবের প্রকার বিশেষ। সহানুভূতি বশতঃ 



একবিংশ অধ্যায়। 
১ এতে ত৬ উতিতসাপপিসিশতততিপ পাস ০১৮৮ 

বালকেরা অন্যের কারা দেখিয়া তাহা নিতে সা 

করে। আমরা যাহাকে ভালবাসি বা ভক্তি করি 

তাহার অনুকরণ করিতে বিশেষরূপে সচেষ্ট হই। 

সহানুভূতির সহিত অনুকরণ ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

আছে বলিয়া নৈতিকশিক্ষা-বিষয়ে দৃষ্টান্তের 
সবিশেষ উপযোগিতা নিরূপিত হইয়াছে । অন্ঞরতা- 

প্রযুক্ত আমাদিগের মানসিক দৌ্ববল্য উপস্থিত হয়, 
তজ্জন্যই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই । 

এক্ষণে অনুকরণ-ক্রিয়ায় বুদ্ধি-শক্তির প্রভাবের 

বিষয় পর্যালোচনা করা যাইতেছে । অনুকরণ 

প্রবৃদ্তির সফলত। অনেক পরিমাণে স্বীয় ও পরকীয় 

কার্ষোর প্রতি অভিনিবেশের উপর নির্ভর করে। 

অনুকরণ ক্রিয়ার উচ্চতর অবস্থায় কল্পনাশক্তির ও 

স্মৃতিশক্তির কার্ধাকারিতা বিশেষ দৃষ হর। উদ্দেশ্য 
সাধনের জনা “অনুকরণ” ইচ্ছা! শক্তির দ্বারা 

পরিচালিত হয়। 

অনুকরণ করিতে হইলে আদর্শের প্রয়োজন । 

সহানুভূতির সাহায্যে আদর্শ ও অনুকরণের মধ্যে 

সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্বতন্ত্র ভাবে শিক্ষা করা 

অপেক্ষা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শিক্ষা করিলে ক্ষিপ্রকারিতা! 

২৪ 

অনুকরণ ও 

বৃদ্ধিবৃত্তি। 

শিক্ষা-প্রণা- 
লীতে 

“অন্থকরণ”- 

বৃতির প্রয়োগ । 



৩৭৩ 

“অনুকরণ” 

ক্রিয়ার প্রকার 

ভেদ। 
প্রাথমিক 

অনুকরণ । 

মনোবিজ্ঞান । 
২০৯৯৫৯/২০১০৩১০৯৫১০১০/১৮০৪৮১৪৮৮১০১৫৮৭৭ 

সহকারে নি লাভ হয়। রা চে 

প্রভাবশালী, বিশেষতঃ ক্রীড়া স্থলে ইহার শক্তির 

সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি 

অনুসারে দুষ্টান্তের প্রভাবের তারতম্য হয়। 
স্বাধীন-প্রকৃতি বালকদিগকে দৃষ্টান্তের অনুবস্তা 
হইতে অল্পই দেখা যার । তাহারা সব বিষয়ে 

মৌলিকত৷ দেখাইতে চেষ্টা পায়। অতএব কোন 
কোন বালকের সমক্ষে, শিক্ষক আদর্শ উপস্থাপিত 

করিবেন এবং কাহাকে কাহাকে সংযত করিয়া 

রাখিবেন। 

অনুকরণ ক্রিয়া ছুই গ্রকার--১ম স্বতঃদমূৎ্পন্, 

২র চেষ্টা-মূলক | 
শিশুদিগের আ্রাথমিক “আনুকরণ ক্রিয়া” 

স্বতঃসমুৎ্পন্ন। কোন কাধ্য দেখিলে বা কোন শব্দ 

শুনিলে শিশুদিগের অনুকরণ বৃত্তি জাগরিত হ়। 

ইতর প্রাণীদিগের অনুকরণ ক্রিয়ার ন্যার শিশু- 

দিগের অনুকরণ ক্রিয়াতেও কোন স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য 

দেখা যায় না। গৃহপালিত বানরদিগকে কখন কখন 
তাহাদিগের প্রভুর কার্য্যগুলির অনুকরণ করিতে দেখা 

যায়। গল্পে শুনা যায় ষে, তাহার তাহাদিগের প্রভুর 



এরি, অধ্যায় । 
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ন্যায় কখন কখন ক্ষুর লইয়া জামার টা 
করে। তাহারা নিজের সৌনদর্য্যবর্ধীনের ইচ্ছায় 
এইরূপ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। শিশুদিগের 

প্রাথমিক অনুকরণ কার্ধাগুলিও এই জাতীয়। 

জ্ঞানোৎপাদক ভিন্ন ভিন্ন স্নায়ুর সহিত যখন ক্রমশঃ 

গতুাৎ্পাদক স্সায়ুকেন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়, 
তখন কোন জ্ঞানেন্দ্িয়ের উদ্তেজনা হইলেই শিশু- 

দিগের ততসংশ্রিষ্ট অঙ্গ পরিচালনা করিবার প্রবৃত্তি 

স্বতঃই জাগরিত হয়। 

ক্রমশ+, শিশু যন্ত্রৎ কাধ্য করিতে বিরত হয় । 

কোন কার্ধা বা কোন প্রকার অঙ্গপরিচালনা 

করিলে ঘদি তাহারা সুখানুভব করে, তাহ! হইলে 

আবার সেই কার্ধয করে । বার বার একই কাবা 

করিতে করিতে তাহাতে আগ্রহের হাস তইয়া আসে 

এরং সেই কার্য পরিত্যাগ করিয়৷ তড্জাতীয় অন্য 

কোন কার্ধা করে। যেমন একটা টিন লইয়া 

বাজাইতে বাজাইতে যখন শিশুর অতিতৃপ্তি জন্মে 

তখন সে টিন পরিত্যাগ করিয়া অন্ঠ কোনও বস্তু 

বাজাইতে থাকে । এই প্রকারে “অনুকরণ” 

হইতে “পরীক্ষামূলক” ( [2303৫717162] ) 

চেষ্টা-যুলক বা 

পরীক্ষা-মূলক 

অন্ুকরণ। 
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“অন্করণের” 
উপকারিতা । 

পঅনৃকরণ” ও 
*প্রতিকূলাচরণ” 
01001080107 

170. 0005051- 

(1077, 

অলোরিভান। 

কা্ঠগুলি সমুদ্ধুত হয়; ইহার « পর র শিশু পূর্বে য যে 
সকল কার্য করিয়াছিল, স্মৃতিশক্তির সাহায্যে 

আবার তাহা করিতে চেষ্টা করে। এই প্রকারে 
অনুকরণ ক্রিয়া হইতে “স্বৈচ্ছিক” ক্রিয়ার আবি- 

ভাব হয়। স্বৈচ্ছিক অনুকরণ জাগতিক উন্নতিকল্লে 
বিশেষ কার্যকারী । 

এখন দেখা গেল যে, অনুকরণ ক্রিয়া আমাদের 

উন্নতিসাধনে বিশেষ সহাঁয়। “অনুকরণের" দ্বারা 

আমাদের শারীরিক কার্যাতৎ্পরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 

এবং আমাদিগকে নানারূপ অঙ্গপরিচালনায় সমর্থ 

করে। 

যদিও অন্ুকরণবুন্তি মনুষোর ব্যক্তিগত উন্নতি 

সাধনে বিশেষ সহায়, তথাপি মানবজাতির 

উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য আর একটা স্বাধান বৃত্তির 

প্রয়োজন। ইহার নাম “প্রতিকুল-আচরণ” | 
এই স্বাধীনবৃত্তি আছে বলিয়াই আমরা অপরের 

স্কল কার্ধয ক্রীতদাসের ন্যায় অনুকরণ করিনা । 

“অনুকরণবৃত্তি” ও “স্বাধীন” বা “প্রতিকুলাচরণবৃত্তি" 

উভয়েরই প্রয়োজন আছে। যে মানব-প্রকৃতিতে এই 

ঢুইবৃত্তির সামগ্রস্ত থাকে, তাহাই উন্নতিবিধারিনী । 
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অনুকরণ তির সাহায্যে শিশুদিগকে লিকষা 

দেওয়া হয়। এই অনুকরণ বৃত্তির অনুশীলন 

ব্যাপারে দুইটা বিষয় মনে রাখিতে হইবে। 

প্রথমতঃ-যে কাধ্য অনুকরণ করিতে 

আমরা শিশুদিগকে প্রবন্তিত করি তাহা যেন 

তাহাদের সহজসাধ্য হয়। 

দ্বিতীয়তঃ__আদর্শগুলি যেন সবৃগুণ-যুক্ত 

হর। শিশু ভালমন্দ সকলেরই অনুকরণ করে; 

অতএব শিক্ষকের দেখা উচিত যেন, আদর্শ গুলি 

অনুকরণ-যোগ্য হয়। 

শিশুদিগের অনুকরণ প্রবৃত্তির গতি লক্ষ্য 

করিয়া আমরা তাহাদের প্রকৃতি স্থির করিতে 

এবং তদনুযারিনী শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ হই । 

শিশুদিগের অনুকরণবৃন্তি “প্রেরণার” কাধ্য 

সাধন করে। যদি শিক্ষক শ্রেণীস্থ সকল বালককে 

ভাল ড্রয়িং শিখাইতে ইচ্ছা! করেন, তাহা হইলে 

যে বালক সর্বেবাৎকৃষ্ট ডররিং করিতে পারে, তাহার 
যখোচিত প্রশংসা করিয়া সেই চিত্রটা শ্রেণীর 

সম্মুখে কোনও প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়া দিবেন। 
শ্রেণীর ভাল ছেলেরা কি নিয়মে সেই ড্য়িং 

৩৭৩ 

চি 
অনুশীলন। 

শিক্ষা-কাধ্যে 
অন্থকরণ বৃদ্ধির 

প্রয়োগ! 



৩৭৪ পালোরিজান। ] 

অনুকরণ করে অন্যান্য রি তাহা চিিতিবার 

স্থযোগ দেওয়া কর্তব্য । প্রতিযোগিতা-বৃত্তি, 

অনুকরণ-বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়; এবং ইহা 

শিশুদিগের উন্নতি সাধনে বিশেষ সহায়তা করে। 

শিশুদিগের “অনুকরণ” কার্যযগুলি, সহান্ু- 

ভূতিসহকারে সংশোধন কর? কণ্তব্য । যদি শিশুরা 

“অন্ুকরণ-বু্তির” বশবর্তী হইয়া কোনও অন্যায় 

কাধ্য করিতে অভিসন্ধি করে--তখনও তাহাদের 

সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত এবং তাহা- 

দের দলপতিকেই কঠিন শাস্ত দেওয়া বিধেয়। পক্ষা- 

স্তরে, শিশুদিগের অতাধিক অনুকরণ প্রবৃত্তি দমন 

করা কর্তব্য ও যাহাতে তাহারা “স্বাধীন” ভাবে কার্য্য 

করিতে পারে, সে বিষয়ে উত্সাহ দেওয়া! উচিত। 

খেলা। অনুকরণ বৃত্তির ন্যার খেলাও একটা স্বাভাবিক 

বৃত্তি। বিড়াল শিশু স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃই, 

চতুষ্পার্্বে বিক্ষিপ্ত পত্রের সহিত কিন্বা ঘৃর্যমান 
গোলকের সহিত খেলা করে। খেলার দুইটি 

প্রধান মত আছে। 

“খেলার” শিশুদের শরীরস্থিত সঞ্চালক-শক্তি বশতঃ 
বিভিন্ন অভি- 

মত। শিশুরা খেলিতে ভাল বাসে। স্সায়ুকেন্দ্র সমূহ 
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দৈহিকশতি দ্বারা অত্যধিক পরিপূর্ণ টি শিশু 

খেলা করিয়া তাহাদের আবদ্ধ শক্তি বায় করে। 

ইতর জীব ও শিশু নিদ্রা হইতে উঠিবার পর 

খেলিতে ভালবাসে । 

বিবর্তনবাদীরা খেলাসম্বন্ধে অন্য মত নির্র 

করেন। যে সকল শারীরিক ক্রিয়া প্রাপ্তবয়স্ক 

জন্তুদিগের পক্ষে প্রয়োজন ও উপযোগী, খেলাতে 

তাহারই পুর্ণবাভান লক্ষিত হয়। বিড়ালশিু 

যখন গোলক লইয়৷ লাফালাফি করে, তখন সে 

ভবিষাতে কি প্রকারে শিকার করিবে তাহারই 

পরিচয় দেয়। কাহারও কাহারও মতে “খেলায়?” 

আমাদের পুর্ববপুরুষদিগের দৈনিক জীবনের 

পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয় । 

উপরি উক্ত ত্রিবিধ মতেই কিছু না কিছু সত্য 

নিহিত আছে। আবদ্ধ দৈহিক-শক্তিবায়ের প্রয়ো- 

জনীয়তা বশতঃই শিশুরা খেলা করিতে ভালবাসে । 

আবার খেলার সময় যে সকল অঙ্গপরিচালনা করা 

যায় ভবিষাৎজীবনের জন্য তাহ! বিশেষ উপকারী । 

এতদ্বাতীত “খেলায়” আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের 

অঙ্গপরিচালনার পুনরাবৃত্তি লক্ষিত হয়। 

“খেলার” 
বিভিন্ন অভি- 

মত। 



)৭৬ 

“খেলারগ 

কার ভেদ । 

“ছল-খেলা” 

মনোবিজ্ঞান। 
০১৮১০০৮১০১৮১৫১৮১০০ পাত 

খেলার র দুইটি প্রধান অঙ্গ আছে। ১ম, নি 

খেলা । ইহা শিশুর প্রথম জীবনেই প্রকাশ পায় । 

২য়, সামাজিক খেলা__যাহ] পরে দেখা যায়। 

উভয় প্রকার খেলার সাহাযো শিশুদিগের 

কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শিশুদিগের মানসিক 

প্রতিচ্ছায়াগুলি খেলার সাহায্যে দৃঢ়ীভূত হয়। 

প্রতিচ্ছায়াগুলি স্পট হইলে খেলায় অভিব্যন্ত 

হয়। এই প্রকারে খেলা ও মানসিক গ্রতিচ্ছারার 

মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
“ছল-খেলা” খেলিতে খেলিতে সামাজিক 

ভাবের উদ্রেক হয়। সাধারণের স্থবিধার জন্য নিজের 

স্বার্থতাগ, তৎপরতার সহিত গুরুজনের লাদেশ 

পালন, সাধারণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহযোগিতা, 

এবং “সকলেই যে তাহার ব্যবহারের প্রতি লক্ষা 

করিতেছে” এইরূপ জ্ঞান, শিশুকে উপযোগী 

সামাজিক ভাব শিক্ষা দেয়। বালিকা পুতুল লইয়া 

খেলিতে খেলিতে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য উপযোগী 

মাতার কর্তব্যকণ্মন শিক্ষা করে। সেই জন্য 

বিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধ খেলার স্থযোগ দেওয়াই 

উচিত। 
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কিন্তু খেলার স্তুবন্দবস্ত করিবার জনা 

বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন । খেলিবার সময় 

শিশুদিগের স্বাধীনতার কোন প্রকার অবরোধ 

করা উচিত নহে। শারীরিক বারামের 

(01105010$ ) উপকারিতা আছে--কিন্ত ইহা 

“স্বাধীন খেলার” সমকক্ষ হইতে পারেনা । 

আমাদিগের বিভিন্ন বাসন] ও প্রবৃত্তিনিচয়ের সম- 

সাময়িক পরস্পর-বিরোধিনী প্ররোচনা দ্বারা অবাবস্থ- 

চি্ততা উৎপন্ন হয়। এই সময়ে আমর! অনুকুল 

ও প্রতিকূল বিষয়গুলির সম্বন্ধে চিন্তা করি; স্ৃতরাং 

ততকালে কার্য্য স্থগিত থাকে । পরে, বিচারশক্তির 

সাহায্যে কর্তব্য নির্ববাচন করা যায়া এই সময়ে 

আমাদিগের ইচ্ছাশক্তির পুর্ণ বিকাশ হ়। 

পরম্পর-বিরোধী ন্লারবিক শক্তিগুলি যতক্ষণ 

সমভাবে কার্ধ্য করে, বতক্ষণ মানলিক প্রতিচ্ছায়া- 

গুলি পরস্পর-বিরোধী, ততক্ষণ আমাদের চিন্ত 

অব্যবস্থ থাকে। প্রবর্তক ও  নিবস্তক 

প্রতিচ্ছায়া গুলিকে “প্রেরণা” বলে। এই 

ছুই জাতীয় মানসিক প্রতিচ্ছায়ার সামগ্স্য 

৩৭৭ 

চিন্তা-প্রস্ত 

ক্রিয়া ()9]1- 

1১006 770০- 

0101)05) 

১ম, কর্তব্যা- 

কর্তব্য নির্বাচন 
(099015157 

2010 00106 ) 
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বয় দংকলপ ও 

অধ্যবসায় । 

ইচ্ছা-শক্তির 

সাহায্যে ভাব 

বৃত্তির দমন | 

মনোবিজ্ঞান! 

রা কিটারে কর্তব্যাকর্তৃবা নাতো বলে 

(10617১04607) । যে মানসিক প্রতিচ্ছায়! প্রবল 

হয় আমরা তাহারই অনুসরণ করি । অর্থাৎ তখন 

মনের নিষ্পত্তি ও নির্বাচন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 

কোনও রূপ সংকল্প করিবার পুর্ণেবে কি উপায় 

অবলম্বন করিলে কাঁধ্য সাধিত হয়, তাহা স্থির 

করিতে হইবে । অতএব সঙ্কল্ের প্রথমাবস্থায় 

কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন । সঙ্কল্প ও কাধ্য- 

সাধনের মধ্যে ব্যবধান দেখিতে পাওরা যায়। 

তদবস্থা। কষ্ট দায়ক; সুতরাং তখন বালকদ্দিগকে 

উত্তেজিত এবং অধ্যবসারী করা আবশ্যক । 

সম্পূর্ণ আত্মঘংবণ বলিলে দৃঢ় ইচছাশত্তি বুঝার । 
ইচ্ছাশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে গেলে তাহার 
আয়ন্তীকরণ আবশ্যক । আত্ম-সংঘম করিতে হইলে 

ইচ্ছাশক্তি পূর্ণত। প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন । মানসিক 

আবেগের বশীকরণ সহজ-সাধা নহে। শাত্- 

নিরোধকে সকল সময় আত্ম-সংঘম বলা যায় না। 

বালকের! যদি শাস্তির ভয়ে অনায় কার্ধ্য হইতে 

বির্ত হয় তাহাকে প্রকৃত আত্মসংযম বলে না। 

নীচ-বৃত্তিকে  উচ্চবৃত্তিদ্বারা সংযত করার নাম 



জার 

আত্মসংযম। 'আনসিক আবেগ টি রর 
হওয়৷ আবশ্যক । 

প্রত্যক্ষভাবে, কাধ্য দ্বারাই ইচ্ছাশক্তির 

অভিব্যক্তি হয় ; পরোক্ষভাবে, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে 

চিন্তা নিয়মিত হয়। মনঃসংযোগের চঞ্চলতা 

শিশুদিগের সাধারণ অবস্থা। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির ছারা 
ইহা সংবত হয়। এই চেষ্টা, শারীরিক অভি- 

বাক্তির দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। গণিতের প্রশ্ন 

সমাধান করিবার সময় বালকদিগকে কখন কখন 

জকুঞ্চন করিতে দেখা যায়। ইচ্ছামত 

মনঃঘংবোগ করিতে না পারিলে বালকের অস্থির 

হইয়। উঠে ও নিজেকে অত্তন্থ বোধ করে। 

শিক্ষিতব্য বিষয়ের সহিত বালকদিগের আনুরক্তি 

থাকিলে মনঃসংযোগের বিশে সুবিধা ভযী। 

কোন কোন ব্ষির সম্বন্ধে আমর! ইচ্ছ। করিয়া। 

চিন্তা করিতে পারি। এ ক্রিয়ায়, বিষয়ান্তর , হইতে 

আমরা মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিরা অভিপ্রেত 

বিষয়ে নিবিষ্ট করি। সকলেই জানেন যে আমরা 

ইচ্ছা কারলে গম্ভীর অথবা প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতে 

সমর্থ হই। 

ইচ্ছা-শক্তির 
সাহায্যে চিন্তার 

সংযম। 



“থাম-খেয়াল” 

ৰা অব্যবন্ধ চিত্ত 

খাষ-থেয়ালের 
প্রতিরোধক 

উপায়। 

মনোবিজ্ঞান । 
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ভিন্ন জাতীয় ইচ্ছা-ক্রিয়া। 

এ অবস্থায় ”সায়ুপ্রণালী অত্যস্ত অবাবস্থ 

থাকে। অল্প উত্তেজনাতেই কোন না কোন কার্যের 

উৎপত্তি হয়। “খাম-খেয়ালী” ব্যক্তি সকল বিষয় 

ভাবিয়া-চিন্তিয়া কার্য করিবার অবসর পায় না। 

খাম খেয়ালী, কার্ধ্য এক প্রকার গতি-বিষয়ক-ভাব- 

সম্তৃত ক্রিয়া। “খাম-খেয়ালী” ব্যক্তির আত্ম-সংযম 

নাই। খাম-খেয়ালী ও কার্যাতত্পরতা এক 

জাতীয় অবস্থা নহে। জগতের শীর্ষস্থানীয় সকল 

লোকেই কার্ধ্যততপরতার পরাকাণ্ঠা দেখাইয়াছেন। 
কার্ধ্যতৎপর ব্যক্তিরা কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুকূল ও 

প্রতিকূল যুক্তি অনেকবার চিন্তা করিয়া স্বন্ 

ৰার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিধাছেন ; সুতরাং, 

শীপ্ই কার্য নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হন। 

তাহাদের মানসিক অবস্থা “খাম-খেয়াল” নহে। 

তাহাদের চিত্ত অসন্দিগ্ধ ও দ্রুত-নিষ্পত্ভিকারী | 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, “খাম খেয়াল” কার্য 
এক * প্রকার গতিবিষয়ক-ভাব-সম্তৃত-ক্রিয়া । 
অতএব, খাম-খেয়ালের প্রতীকারের জন্য গতি 



একবিংশ অধ্যায়। 
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বার -সম্ভৃত দাতের লি নিন নিতে 

হইবে। প্রতিচ্ছায়া মনে উপস্থিত হইবামাত্র 

কার্য করিবার প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিতে হইবে । 

অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি গুলি বিবেচনা করিয়া, 

কাধ্য করিতে অভ্যস্ত হইতে হইনে। 

মনের এই অবস্থা “খাম-খেয়ালের” বিপরীত । 

যে সকল প্রতিচ্ছায়া কার্যে পরিণত করা 

উচিত, তাহারা বিরোধ-গুণ-সম্পন্ন প্রতিচ্ছায়! দ্বারা 

নিরুদ্ধ হর। তাহাদের কার্ধয-সাধিকা প্রবৃত্তি 

গুলি এত ক্ষীণ যে, তাহারা মনের জড়তা দূর 

করিতে অসমর্থ । এই রোগগ্রস্ত ইচ্ছা-শক্তির 

প্রতীকার করিতে হইলে প্রতিরোধক-প্রতিচ্ছায়া 

গুলির দিকে যাহাতে মন না যায় তাহার 

চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল কাব্য-সাধিকা 

মানসিক প্রতিচ্ছায়ার প্রশ্রয় দিতে হইবে। যে 

ভাবে চিন্তা করিলে আমাদের চিন্ত।- 

ব্যাপারে প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে সে পথ 

পরিত্যাগ করিতে হইবে! কর্তব্য পালন 

করিতে বাঁধ্য করিতে হইবে। কিন্তু বাহচাপের 

সাহায্যে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বাহ্চাঁপ 

৪০7 পরি পপ পপ ৮ ০ 

সংশয়-পূর্ণ 

ইচ্ছা। 



মনোবিজ্ঞান | 

বশতঃ রর রি িছামিভি: দিল নয 

“প্রকৃতিস্থ" বা 
“বাবস্থিত” 

ইচ্ছা। 

ইচ্ছা-শক্তির 

1সভিত সম- 

বেক্ষণ-মগুলের 

স্বদ্ধ। 

পড়ে। 

ইহা! অব্যবস্থচিত্ত ও সংশয়যুক্ত ইচ্ছাশক্তি 

মধ্যবর্তী অবস্থা । ইহাতে মানসিক গ্রতিচ্ছায়! 
মনে উপস্থিত হইবামাত্র কার্যে পরিণত হর না। 

পক্ষান্তরে, মন সংশর দ্বারা অভিভূত থাকে না। 

বাবস্থিত চিত্তের বিশেষত্ব এই যে, মানসিক 

প্রতিচ্ছায়া গুলি স্পট হয়; প্রত্যেক প্রেরণার 

যথাযথ মূল্য নিদ্ধারিত হয় এবং প্রেরণা গুলি 

কার্যে পরিণত হয়। 

ইচ্ছা ক্রিয়া! বলিতে গেলে কোন একটা নিষরের 

বাসনা ও ততপ্রাপ্তি সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস বুঝায়। 

অভিলধিত বিষয় প্রাপ্ত হইলে মনে সুখানুভব হয়। 

এ ইচ্ছার ও তৎসম্পর্কীয় আনন্দের প্রতিচ্ছায়া 
মনে অঙ্কিত হইয়া যার। পরে, মনে এ প্রতিচ্ছায়। 

পুনরুদিত হইলে আনন্দানুভব হয়। প্রত্যেক 

ইচ্ছাতেই এই প্রকার ব্যাপার ঘটে এবং প্রত্যেককে 

একটী বিশেষ-ইচ্ছা বল! যাইতে পারে । 

ভবিষ্যতে, পুর্ব্ব সদৃশ কোন বাসনা হইলে পুর্বব 

জাত সংস্কার বারা, অর্থাৎ_-আমাদিগের সমবেক্ষণ- 
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মণ্ডল সাহায্যে আমরা উপস্থিত ইচ্ছা ও তৎ রি 

পূর্ব জাত ইচ্ছার মধ্যে সাদৃশ্য বুঝিতে পারি ও 

আনন্দ অনুভব করি। উপস্থিত ইচ্ছা আরও 

বলবতী হয়। এই প্রকারে পৃথক পৃথক্ ইচ্ছা 

ক্রিয়ার সম্মিলনে মনের সাধারণ ইচ্ছা-শক্তি গঠিত 

হয়। 

শিশুদিগের প্রাথমিক কার্ধযগুলি অণিয়ন্্রিত 

ও স্নারবিক-প্রতিক্রিয়ান্ধরূপ।  সংস্কারান্গত- 

ক্রিয়াগুলি (17150100056 ) এতদপেক্ষা জটিল; 

কারণ, ইহার সহিত অনুভবের ও সুন্সমভাবে বাসনার 

ধরব আছে। ন্লারবিক-গ্রতিক্রিয়ার বা 

প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার প্রতিরোধ করে বলির ইহা 

ইচ্ছা-শল্তির উন্মেষে সহায়তা করে । সংস্কারানুগত 

কার্যযগুলি আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষা নিরপেক্ষ ভাবেই 

অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিনিষ্ঠ সংস্কারানুগত অস্ফুট 

স্বৈচ্ছিকক্রিয়া, জাতিনিষ্ঠ ইচ্ছার নিদর্শন স্রূপ। 

অর্থাৎ, যদি আমরা কোন জাতির ইচ্ছা জানিতে 

চাই তাহা হইলে সেই জাতির অন্তভূত কোন 

প্রকৃতিস্থ (7907041) ব্যক্তির সংস্কারানুগত ক্রিয়া 

দেখিলে তাহা বুঝিতে পারি। 

ইচ্ছাশক্তি 
বিকাশের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

ব্যক্তি নিষ্ঠ 

ইচ্ছা, জাতীয় 

ইচ্ছার লিদর্শন 



বাসনা ও 

লাঁলসা। 

ভাব বৃত্তি ও 

ইচ্ছা-শক্কি। 

অসীরিলান। । 
২১০১০৯০৩৯৮৬ 

:-টাহিক অভাব পূরণের “লালসার” নিচ 

সহিত “বাসনার” সাদৃশ্য বোধ হইলেও উহাদের 

মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য আছে। জ্ঞান 

বিকাশের সহিত “বাসনার” উদ্রেক হয়। বাসনা, 

দৈহিক অভাব পুরণ নিরপেক্ষ। যখন অভিলষিত 

বস্ত্র প্রাণ্থি বিষয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মে তখন 

বাসনা ইচ্ছারূপ ধারণ করে। বাসনা যতই 

বলবতী হইবে, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া ততই তেজস্থিনী 

হয়। বালকেরা মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করিতে 
যতই সমর্থ হয়, তাহাদিগের বাসনা ততই দৃঢ় হয়। 
মানসিক প্রতিচ্ছায়া গঠন করা জ্বীনের কাব্য । 

অতএব, জ্ঞান-বিকাশের উপর ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ 

অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 

লালসা ও বাঁপনা (4006 & 9০516) 

ইচ্ছাশক্তির সম্বদ্দনের উপাদান হওয়ায় ভাববৃন্তিকে 

ইচ্ছাশভ্তির উৎপাদিকা বলা যায়। ইচ্ছাশক্তি 

তেজস্থিনী করিতে হইলে ভাববৃন্তি বলবতী হওয়া 

আবশ্যক । উদ্ভমশীল ও কোপনস্বভাব ব্যক্তিদিগের 

ইচ্ছাশক্তি সবিশেষ বলবভী। চিন্তাযুক্ত ও বিমর্ষ- 

ভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বিগের ইচ্ছাশক্তি বলবতী হয় না। 



একবিংশ যা । 
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অনুকরণ তি বশতঃ রানে? মনে অঙ্গ- 
পরিচালনার গ্রতিচ্ছায়া অবিরত উদ্দিত হয় এবং 

ভাহারা সববদাই তাহার অনুষ্ঠান করে। সঙ্গে সঙ্গে 
ইচ্ছাশক্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা 

শক্তি পৃর্বতা লাভ করিলে কর্তবাকন্তব্য চিন্তা, 
পন্থার উদ্ভাবন, বিচার ও নির্বাচনের ক্ষমতা লক্ষিত 

হয়; মীমাংসা-বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা প্রকাশ 
পায় এবং চিন্তা ও ভ্রাববৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করিবার 

ক্ষমতা জন্মে। 

ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ-সাধন ও 

উহার প্রাধান্য | 

মানবেরা স্বকীর ইচ্ছাপ্রভাবে নিজের অদৃষ্ট 

স্থষ্টি করিতে সমর্থ। কারণ, আমরা যাহা ইচ্ছ 

করি প্রায়ই তাহা সংঘটন করিতে পারি । “যাদৃশী 

ভাবনা! যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাৃশী।” ইচ্ছা পরি- 

বদ্ধনের জন্য উপদেশ, অনুশীলন, অভ্যাস, মনের 

অনুকূল অবস্থা, সংসর্গ ও শাসনের আবশ্যক 

ইন্জরিয়ানুভূতির সহিত মানসিক সংস্কার বৃদ্ধি হইতে 

ত্৫ 

৩৮৫ 

ইচ্ছা-শকির 
প্রাধান্য 



৩৮৬ 

ক্রিয়া-বিবিক্ত 

ইচ্ছা শক্তির 

অস্তিত্ব নাই 

ইচ্ছা-শক্তির 

অনুশীলন 

মনোবিজ্ঞান । 

থাকে এবং তৎসঙ্গে কার্ধযকরী-শক্তি অর্থাৎ 

ইচ্ছাশক্তি৪ পরিবদ্ধিত হয় । 

অনেকে মনে করেন যে, সাধারণ ইচ্ছাশক্তির 

উত্কর্ম-সাধন নিরালম্ব ভাবে হওয়! সম্ভব, অর্থাৎ 

বিশেষ কোন কার্ধোর সহিত সম্পর্ক না রাখিয়াও 

ইচ্ছা-শক্তির উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। 

ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া-নিরপেক্ষ কোন ক্ষমতা 

নাই । বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া! সাধনের জন্যই ইচ্ছা- 

শক্তির প্রয়োজন হয়। অতএব ইচ্ছাশক্তির উত্কর্ধ 

সাধন করিতে হইলে কার্ধা-সীধন প্রণালীর গ্রাত 

লক্ষা রাখিতে হইবে । 

ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করিতে হইলে আমরা 

যে যে কাধ্য করি তাহা অনুগাগ স্হকারে করিতে 

হইবে এবং কার্যাটা সাধামত সম্পাদন করিতে 

হইবে । কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা ক্রিয়া-বিবিক্ত 

ইচ্ছা শক্তির উন্নতি সাধন সন্তবপর নহে। আমা- 

দ্রিগের দৈনিক বাপারে ইচ্ছাশক্তির তনুশীলনের 

অনেক স্থুযোগ পাওয়া বায়। যে ছাত্র দারিদ্র দুঃখ 

সহা করিয়া শিক্ষণীয় ব্যিয় পরিশ্রম সহকারে 

অত্যাস করিতেছে, যে শিক্ষক স্বল্প বেতন সত্ত্বেও 
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কর্তব্পরায়ণ চ্তা আপনার না ্ 
যাইতেছে, যে ব্ক্তি প্রলোভন অগ্রাহ্থ করিয় 
সৎপথে অবস্থিতি করিতেছে, যে বাক্তি প্রতিকূল 

বংশগত ও পারিপার্শিক প্রতিবঙ্গক উল্লঙ্ঘন করিয়া 

জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতেছে তাহার! সকলেই 

নিজ নিজ ইচ্ছাশক্তির পরিপুষ্ঠি সাধন করিতেছে। 

কন্মই আমাদের স্বন্্ আদৃষ্টের উৎপাদক | 
কিন্তু এই অদৃষ্ট-স্্টিকর্ণ-ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তি 
সম্পূর্ণ স্বাধীনা নহে । ইহার ঢুইটা নিবন্ধন আছে__ 

(১ম) বংশ-পরম্পরাগত সংস্কার (২য়) পারিপাশ্বিক 

অবস্থা। এই দুইটী অবস্থা দ্বারা আমাদের ইচ্ছা 

শক্তির কার্ধ্য অনেক পরিমাণে বাবস্থাপিত হয়। 

উপরি উক্ত দুইটা অবস্থা যেমন ইচ্ছাশক্তিকে 

নিয়ন্ত্রিত করে আবার উহারাই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ- 

ক্ষেত্র। আমাদিগের সহজাত সংস্কার, পূর্ববপুরুষ- 
গণের ইচ্ছাশক্তির নিদর্শন স্বরূপ এবং আমার্দের 

ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আমাদিগের সন্তান-সম্ততিতে 

লক্ষিত হইবে । আবার আমাদের পারিপার্শিক 

অবস্থা লইয়াই ইচ্ছাশক্তিকে কার্ধা করিতে এবং 

নান] বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আপনার ক্ষমতা 

ইচ্ছাশক্তির 

সীমা নির্দেশ 
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গতি-বিবয়ক- 
ভাব-সম্ভৃত 

ক্রিয়া 
(1060-7710101- 

20007) 

[9৩০-0)০0107- 

70107 

রক্ষা চি নে মনুষ্য যে প্রারন্ধ হত 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে উহার সহিত তাহার এঁহিক 

জীবনের কর্মের প্রভাব জড়িত হইলে তাহার 

ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃতি অর্থাৎ “অদৃ্ট” নিরূপিত 
হয়। 

অনৈচ্ছিক শারীরিক ক্রিয়া, প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
ও সংস্কারজাত প্রাথমিক অঙ্পপ্রত্যঙ্চচালনার 

সহিত আমাদের সমবেক্ষণ-মগডুলের কোন সম্বন্ধ 

নাই। অর্থাত, পূর্ব জাত জ্ঞানের সাহাযা বাতীত 

ইহারা সম্পাদিত হয়। অনুকরণ ক্রিয়ার সহিত 

বুদ্ধি বৃত্তির যে সম্বন্ধ আছে তাহা পূর্ববেই বলা 
হইয়াছে। অনুকরণ ক্রিয়া এবং গতি বিষয়ক- 

ভাব-সম্তত ক্রিয়ায় ( [0৩০-০)০০:) ইচ্ছাশক্তির 

বিকাশ দেখা যায়। 

আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিতই হউক 

বা প্রত্যাবর্তক হউক আর সংস্কারানুগত হউক, 

অনিচ্ছাসন্তেও, বারবার করিতে করিতে মনে একটা! 

প্রতিচ্ছায়া রাখিয়া যায়। এই প্রতিচ্ছায়ার 

সাহায্যে আমারা স্বৈচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সম্পাদিত 
করি। অনেক সময় চেতনায় এ মানসিক প্রতি- 
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চ্ছায়া উদিত পা কার্যা হয়। রি সকল 

ক্রিরোকে গতিবিষয়ক-ভাব- -সম্তত-ক্রিয়া বলে। 

সম্মুখে কাগজ ও কলম দেখিলেই আমরা স্বতঃই 
জীচড় পাড়িয়া থাকি। ঝড়ে কপাট বন্ধ হইবার 

পূর্বেই আমরা তাড়াতাড়ি অর্গল লাগাইয়া দি। 
1104 ০ জা খেলায় আমরা যে দলের জয় ইচ্ছা 

করি সেই দিকেই প্রায় হেলিয়! দাড়াই। নীরবে 

পাঠ করিবার সময় আমরা প্রায়ই শবগুলি স্বগত 

উচ্চারণ করি। কোন অঙ্গপ্রতাঙ্গের চালনা 

অনুকরণ কবিবার পূর্ণেবেও বালকদিগকে সেই 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-চালন। সম্প্ধীয় প্রতিচ্ছায়া বা সংস্কার 

গুলি স্মৃতিপটে পুনরানয়ন করিতে হয়, যাহাতে 

তাহারা স্থির করিয়া! লয় যে, কোন্ পেশীগুলি কি 

প্রকারে চালনা করিলে দৃশ্যমান অঙ্গ পরিচালনা 
তাহারা অনুকরণ করিতে সমর্থ হইবে। এই 

সকল গতি-বিষয়ক ধারণার উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে 

তৎুসম্প্কায় শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটে। ইহা! 

অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে যদি কোন 

লোক চক্ষু মুদ্িত করিয়া তাহার বাম বা দক্ষিণ 

পার্্স্বিত কোন বস্ত সম্বন্ধে চিন্তা করে তাহ! হইলে 

৩৮৯ 
২ পা 

10০০-270601 

500100. 



গতিবিষয়ক- 
ভাব-সম্ভৃত 

ক্রিয়ার 
কাষ্যকারিতা 

মনোবিজ্ঞান । 

সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরের গতিও সামান্য ভাবে সে 

দিকে চালিত হয়। ফুটবলের খেলা দেখিতে 

গিয়া কখনও কখনও দর্শকেরা তাহাদিগের 

মানসিক গতি-বিষয়ক ভাব-গ্রবণতা প্রযুক্ত অতর্কিত 

ভাবে পাঁ ছোড়ে। আফাদের জীবনের কোন 

একটি ঘটনা বর্ণনা করিতে করিতে আমরা অনেক 

সময় অন্য-মনস্ক ভাবে কত ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গি 

করি। ইহারা গতি-ধ্ষক-ভাবসন্ভুত ক্রিয়ার 

দৃষান্ত। 
অতএব এই সুত্র নির্দেশ করিতে পারা যায় যে, 

গতি-বিষয়ক এ্রতিচ্ছারা মনে উদ্দিত হইবাধাত্র 

অন্য কোন বিরোধি-প্রতিচ্ছায়া দ্বারা বাঁধা 

প্রাপ্ত না হইলে উহা ক্রিয়ার পরিণত ভয়। 

আমাদের জীবনে এই গতি বিধরক নান! প্রতি- 

চ্ছায়া মনে ক্রমাগত উদ্দিত হইতেছে । কতকগুলি 

আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত, কতকগুলি কার্য হইতে 

নিবৃত্ত করে। শিশু আলোক দেখিলেই তাহা 

ধরিতে যায়; কিন্তু দহন-জাত মানসিক প্রতিচ্ছায়া 

মনে উদ্দিত হইলেই প্রতিনিবৃঙ্ত হয়। দন্তশুল 

উপস্থিত হইলে দন্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইবার 
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ইচ্ছা হয় । নি যখন রা প্রতিচ্ছায়া 

মনে উদ্দিত হয় তখন আমরা এ্রতিনিবৃন্ত হই। 
আবার দন্তশুল অসহা হইয়া উঠিলে ভাবা কষ্টের 

প্রতিচ্ছারা অপেক্ষা বর্তমান কৰ্ট অধিকতর এধল 

হওয়ায় আমরা দন্ত-চিকিতৎসকের শরণাপন্ন হই | 

এই গতি-বিষয়ক ধারণার উপর আমাদের 

প্রাথমিক ইচ্ছাশক্তি নির্ভর করে। কিন্তু মানসিক 

ধারণ! ইন্ডিরানুভূতি সম্ভৃত ; এতএব, বাল্কদিগের 

ইচ্ছাশক্তি সন্বদ্ধনের জন্য শিক্ষকের বিশেষ 

সুযোগ আছে । বালকদিগের মাস্ত্ষ গতি-বিষয়ক 

ধারণার পুর্ণ রাখিবার জদ্ত, অনুকরণ এবৃ্তির প্রায় 

দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য | পাঠা তালিকা এশ্রকার 

হও] উচিত বেন তাহাতে ইপ্দিয়ানুডূতি ও গতাক্ষ 

জ্ঞান লাভের স্থযোগ যথেষ্ট খাকে । কিপার 

গার্টেন খেলা, হস্ত-শিক্প, ক্রীড়া, গীত, পদার্থ পাও, 

লিখন, ড্য়িং এবং আবৃত্তি দ্বারা এঠ উদ্দেশ্য সাধিত 

হয়। 

স্থশাসন না থাকিলে শিক্ষা ফলবহী হর না। 

কিন্তু অত্যধিক শাসন হানিজনক। বালকদিগের 

ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিতে হইলে তাহাদিগের 

৩৯১ 

গতি-বিষয়ক 

ধারণ] ইচ্ছা- 

শক্তির পরিপুষ্টি 

সাধনে বিশেষ 

সহায় 

সুশাসন 

ও ইচ্ছা*শা 
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অভ্যাস ও 

ইচ্ছাশক্তি 

মনোবিজ্ঞান । 
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গতি-বিষয়ক মানসিক ভাব নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। 

প্রথমাবস্থায় শীসন বিরক্তিজনক। কেন না, তখন 

অনুকরণীয় ব্যাপারে মনঃ-সংযোগ করিবার ক্ষমতা 

দুর্বল । এই ছূর্ববলতাকে যুক্তিযুক্ত শাসনের দ্বারা 

সবল করিতে হইবে । প্রশংসাপ্রিয়তা, ছন্দানুবর্তন, 

আত্মাভিমান প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি বিশেষ সাহাযা- 

কারী। কখন কখন শিক্ষক “কর্মফল” প্রদর্শন 

দ্বারাও শাসন করিতে পারেন। 

অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

প্রথম হইতেই নিয়মিত ও নির্দোবভাবে গতিবিষয়ক- 

কার্ধা-সাধনের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং 

তাহার সুযোগ দিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা 

ক্রমশঃ তাহা সহজ হইয়া! পড়িবে । বালকদিগের 

প্রকৃতির উপর শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; 

শিক্ষক অল্প চেষ্টাতেই উহা জানিতে পারেন। 
স্বাধীন ক্রীড়ার সময় বালকদিগের প্রকৃতি সহজেই 

লক্ষিত হয়। পরম্পরের সহিত ব্যবহারের সময় বালক- 

দিগের স্বভাব স্বতঃই প্রকাশ পায়। বিদ্যালয়ের 

সামাজ্জিকতার আর একটা গুণ এই যে, বালকেরা 

অনুকরণ-প্রিয়তা বশতঃ স্বয়ংই বিষ্ভালয়ের নিয়ম 
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পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়; শিক্ষকের শাসনের 

অধিক প্রয়োজন থাকে না। আত্ম-নির্ভরতা 

ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করণে বিশেষ সাহায্য করে। 

বালককে স্বয়ং চিন্তা করিবার ও হিতাহিভ বিবেচনা 

ও নির্ববাচন করিবার স্থযোগ দেওয়া উচি। 

কিয় পরিমাণে স্বাধীনতাও দেওয়া আবশ্যক । 

বালকের ইচ্ছা সম্বন্ধীয় কতকগুলি দৌষ। 

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা একটা প্রধান গুণ; কিন্তু, অবিধেয় 

দৃঢ-গ্রতিভ্ঞতা অবিনয়িতার পরিণত হয়। কোন্ 

অবস্থায় কোন্ সময়ে এবং কি পরিমাণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ 

হত্তয়া উচিত তদ্বিষয়ে সমাক্ জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত 

লোকে অবিনয়ী হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ 

কার্য সম্পাদন বিষয়ে অবিচলিত অধ্যবসায়ের নাম 

দৃঢ-প্রতিজ্ঞা, এবং কার্য না করার ষে অবিচলিত 

সঙ্কল্প তাহাকে একগুঁয়ামি বলা হয়। 

একগুঁয়ামি ছুই প্রকার । ১ম, দুর্বল ইচ্ছাশক্তি 

প্রযুক্ত। ২য়, দুষ্ট ইচ্ছাশক্তি জনিত। এতদুতয়ের 

মধ্যে প্রত্েদে বিশেষ করিয়া জ্বানা কর্তব্য। 

বালকেরা কখন কখন স্বাভাবিক বুদ্ধিহীনতা ও 

৩৯৩ 

জাত্মনির্ভরতা 

ও ইচ্ছাশক্তি 

দূঢ়-প্রতিজ্ঞতা 

ও অবিনগ়িতা 

বাএকপ্য়ামি 

একগু য়াষি 



৩৭৪ 

একগু'য়মির 

প্রতীকার 

, 
মনোিচগ্ন। 

শারীরিক দৌর্দবপ্য প্রযুক্ত শিক্ষকের প্রাশ্নের উত্তর 
দিতে অসমর্থ হয় এবং তজ্জন্য নির্ববাক হইয়া থাকে; 

ইহ! তত দূষণীয় নহে । বুদ্ধিহীনতা। বা শারীরিক 
দৌর্ববল্য প্রযুক্ত নিশ্চেউতার প্রতীকার সম্বদ্ধে 
শিক্ষকের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্তব্য। এ অবস্থায় 

কঠোরতার পরিবন্ে সহানুভূতি বিশেষ ফলপ্রদ ; 
দণ্ড প্রদান না করিয়া সাহস প্রদান করা উচিত। 

অভিভাবকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পুষ্টিকর 

খাদোর ও আনশ্মাকণত চিকিৎসার এবং উপযুক্ত 

ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা শিক্ষকের কর্তব্য । 

কিন্তু আবিনয়ভাব প্রতীকারের জগ্য বিশেষ 

চেষ্টা কর! কর্তব্য । অবিনরভাৰ অপরিমিত বা 

কঠোর শাদনের ফলে ঘটতে পারে। এ বিষয়ের 

' প্রতীকার শিক্ষকের (নিজের ভাতে। বখন দেখা 

যাইবে, কোন বালক নিপ্াতশর অবাধ্য হইতেছে, 

তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে; 

শিক্ষকের বাস্থ ব্যবহার নিরুদ্ধেগ হওয়া উচিত এবং 

তাহার ব্যবহারে যেন কোন প্রকার প্বার্থপরতা 

প্রকাশ ন! পায়। সেই বালকেব প্রতি নিজের 

শৃক্তি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে, 



একশ অধ্যায় 

কিন্তু যদি একান্তই শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় 

তাহা হইলে এ প্রকার বাবগার করা উচিত যেন 

শিক্ষককে অপদস্থ হইতে না হয় । শ্রেণীর বনুদরর 

বালকের সহানুভূতি যেন শিক্ষকের প্রতি এবং এ 

বালকের বিরুদ্ধে থাকে । উহার পর কি প্রকার 

ব্যবহার করা উচিত ততসম্বন্ধে মতভেদ আছে। 

অনেকে বলেন বে এ অবস্থায় শারীগিক দণ্ড দেওয়। 

কর্তব্য । কেহ কেহ তাহা শিষেধ করেন এবং বলেন 

বেতাহাকে পৃথক্ করিরা দিলে এবং তাহাকে নিগের 

ব্যবহার সন্বন্ধে বিটা করিবার সুযোগ দিলে কাবা 

সিদ্ধ হয়। কার্ধা সিদ্ধ হইবার পর শিক্ষকের দরাও 

গাম্তীধোর সহি বাধহার করা উটভ।বখন সংশোধন 

করিবার কোন উপাওঠ থাকে না, তখন আনা 

বালককে বিদ্যাণয় হতে বঙিক্কত করা বিখেয়। 
পিতামাতার অভিপি্ত আদর হতে এই বোৰ 

উত্পন্ন হর। আকাঙকা। কোন “প্রকারে শিরুদ্ধ 

হইলে কিন্যা সামান্য দুরঘটন। ঘটিলে শিশুদিগের মন 

শোকে এভিভূত হয়। ক্রমশঃ তাহারা নিঞ্জের 

অদৃষ্টের উপর বিরন্ত হইয়া পড়ে ও “খিটখিটে” 

স্বভাব প্রাপ্ত হয়। 

অসন্তষ্ট 
এখিট-খি 

স্বভাব 



পিপিপি ১৩৯৫২/৩সাাা 

উৎপাত ৰা 

খিটখিটে বা তর টার ডি 

হইতে উত্পপন্ন হয়) ইহার প্রতীকার করিতে হইলে 

বালকদ্দিগকে পরস্পরের সহিত খেলা করিতে 
উৎসাহ দেওয়া কর্তবা, যাহাতে তাহারা কিয় 

পরিমাণে দুর্ঘটনা ও নৈরাশ্যু সা করিতে সমর্থ হয়। 

বালকদিগের সহিষুততাগুণ কর্ধীন করিবার চেষ্টা 
করা উচিত। অন্যান্য বালকের সহিষুণুতার দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া ধৈর্য্যহীন বালকদিগকে ধৈর্য্যশীলতা! 

অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। বালকদিগের 

যদি প্রকৃত বিপদ ঘটে তাহা হইলে তাহাদিগের 

সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা যাইতে পারে কিন্ত 

সামান্ত বা কাল্পনিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে লক্ষ্য না 

করাই উচিভ। অন্যান্ত বালকের সংসর্গ এবং 

শিক্ষকের নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা বালকের দুর্ববলচিন্ 
সবল হইয়া উঠে। 

শারীরিক ন্ফুর্তির আত্যস্তিকতা, অত্যধিক 
কর্তৃব-প্রিয়তা ও প্রশংসা-প্রিয়তা হেতু বালকেরা 

সময়ে সময়ে:উত্পাভ করে। ইহার সহিত কিয় 

পরিমাণে সদ্গুণ মিশ্রিত আছে। যেমন একগুঁয়ামি 

হইত্তে কখন কখন শ্থির-প্রত্িজ্রতার আভাস পাওয় 



একবিংশ অধার় । 

যায় তন্রপ রোদ দ্বারাও রা চিঠি 

ও কণ্্-শীলতা লক্ষিত হয়। কখন কখন বালকেরা 

তাহাদিগের সন্ৃদয়তা-প্রযুক্তও উৎপাত করে। 

কিন্ত্ব যখন তাহারা ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া 

বপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে দৌরাস্থ্য 
করে, তখনই উহা অত্যন্ত ঢূষণীয় হইয়া পড়ে। 

পুর্বে, ক্রুদ্ধ-প্রকূতি বালক সম্বস্কেযষে সকল 

বিধান করা হইয়াছে ভ্াহা এস্থলেও প্রযোজ্য । 

বালকদিগের দৌরাহু।ডাথ কেবল দমন করিলে 
চলিবেনা,তাহার সাহায্য লইয়া বাধ্য করিতে হইবে। 

বালকদিগের দৌরাস্মাপ্রবৃত্তি উন্মুলিত না করিয়া 
স্থপথে চালিত করিতে হইবে! শিক্ষকের ক্রুদ্ধভাৰ 

দেখিলে বালকদিগের দৌরাত্যভাব প্রশমিত হয় । 
বালকদিগের উচ্চ প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহাদিগের 

নীচ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে। শারীরিক 

দগুদারা বালকের দৌরাস্মা প্রবৃত্তির নিরোধ করিবার 

চেষ্টা বৃথা। বালকদিগকে বুঝাইয়া 
হইবে যে, দৌরাত্মদ্ারা আাহাদিগের মনস্কাম সিদ্ধ 
হইবেনা। শিক্ষক স্থিরভাবে ও দৃঢ়চিত্তে কার্ধ্য 

করিবেন। 

০ 

শিক্ষকের 

কর্তব্যাক ব্য 



১৯৮ 

হুব্বল ইচ্ছা- 

শক্তি 

শিক্ষকের 

কর্তব্যাকর্তব্য 

০৯০০৯ ০০৮০ 

মনোবিজ্ঞান । 

শিক্ষক বাঁলকদিগের মানসিক উত্তেজনা 

প্রশমনের সময় দিবেন। পরে তাহাদিগের সহিত 

বিচার করিতে এবং ভাহাদের উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে 

উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। 

এসময়ে শিক্ষক যেন মার তাহাদিগকে ভত্গন] 

না করেন। 

ক্ষীণ বুদ্ধি বালকদিগের ইচ্ছাশক্তিও প্রার 
দুর্বল হয়। তাহারা শৃঙ্খলার সহিত অর্থাৎ 

পৌর্ববাপর্যযমঙ্গতি রাখিয়া চিন্তা করিতে অসমর্থ । 

বাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল তাহার! প্রায় অলস 

হয়। তাহারা মনের ভাব শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারে 
ন! বিয়া এক বিষয়ে একভাবে অধিকক্ষণ মনঃ- 

সংযোগ দিয়া কা! কসিতে অসমর্থ। কল্পনা 

শন্তি ছুর্বল হইলে ইচ্ছাশক্তি দুর্ববল হর। 

কল্পনাশক্তির দুর্বলতা গরযূক্ত আত্মসম্মান-বোধ 

ক্ষীণ তইয়া পড়ে। তচ্চন্য শারীরিক দগুবিধান 

প্রায়ই নিষ্ষল হয়। 

বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়করা শিক্ষকের 

উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহাদ্রিগের সুশৃঙ্খল ভাবে 

চিন্তা করিবার ক্ষমত। রদ্ধি কর! উচিত। তাহা- 

৭৪ 



“নি র্ দাঃ । 
০০৬৯০১৬০ 

৩৯৯ 

নিগের অভিনিবে। ও নাতি তো নি 

হইবে । যাহাতে ক্ষীণবুদ্ধি বালকদ্দিগের ইচ্ছাশক্তি 

ভারগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিধেয় ; 

এবং যতদিন তাহাদের কর্তবা-জ্ঞানের উদ্রেক না 

হয় এবং তাহার নিরালম্ব ভাবে কাথা করিতে সমর্থ 

ন। হয় ততদিন তাহাদিগের কারা শিক্ষকের তত্বা- 

বধানে থাকা কর্তবা | 1২100015070) কাধা 

দ্বার। এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। হস্তশিল্ (777070091 

এ) এ বিষয়ে একটা গুধান সহায়। 

বালকদিগের যে পরিমাণে বুদ্ধি আছে হস্তশিল্পের 

দ্বারা তাহার উন্মেষ হয়। হস্তশিল্প স্থল- 

বিষয়ক ও চিত্তাকর্ষক 1 হন্ত্রশিল্পের দ্বারা বালক 

দিগের সহিষ্ণতার অনুশীলন হয়-বালকেরা অমনো- 

যোগী হইলে তৎ্ক্ষণাণড তাহা কার্ধো প্রকাশ পায়। 

প্রথমে বালকদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছামত কার্য্যে 

নিযুক্ত করা উচিত, পরে তাহাদিগকে বিষরান্তরে 
নিয়োজিত কর যাইতে পারে। 

বিদ্যালয়ের শাসন প্রণালী এ প্রকার হওয়! 

উচিত যাহাতে ব'লকেরা এ বিষয়ে সাহাব্য পায়। 

দুশ্পরবৃত্তি উত্তেজিত হইবার অবসর দেওয়া অকর্তৃব্য। 

হস্তশিল্প ও 

ইচ্ছা-শক্তি 

বিদ্যালয়ে 



8০৫ মনোবিজ্ঞান । 

বারকদিগের উচ্চতর বৃত্তির উন্মেষের ন
যোগ দেওয়া 

উচিত। 1), সাহিত্য, গীতবাদ্য ও ু ন্দরচিতর 

এ বিষয়ে বিশেষ অনুকূল শিক্ষকের চরিত্র আদর্শ 

ধারণ হওয়া সর্ববাগে্ষা ্রয়োজনীয়। 



দ্বাবিংশ অধ্যায়। 
এ 

অভ্যাস। (74৮1) 

কোন একটা বিশেষ অবস্থায় একই প্রকার ছত্যাস 

চিন্তা করিবার, অনুভব করিবার বা! কার্য করিবার কাহাকে বলে: 
প্রবণতাকে অভ্যাস বলে। কোন বিষয় অভ্যন্ত 

হইলে তাহা আর ইচ্ছাশক্তির অপেক্ষা করেনা। 

ইহা মনোবিজ্ঞান-সম্মত নিয়ম। অভ্যাসের দ্বারা 

আমাদিগের স্নায়বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। 

অভ্যাস স্বদু করিতে হইলে ক্রিয়া ও উদ্দীপকের 
মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। পৌনঃ- 
পুন্য অপেক্ষা নিয়মানুবর্তিতা অধিকতর প্রয়োজনীয় । 

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান অপেক্ষা নিয়মিত ভাবে 
অনুষ্ঠানেরই অধিক প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ঘড়িতে 

চাবি দিবার জন্য কোন এক সময় নিদ্দিষট করিয়া 
রাখে সে প্রায় ঘড়িতে চাবি দিতে বিস্মৃত হয় না; 

যখন তখন, চাবি দিলে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেও 

পারে। 

চি 
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অভ্যাসগত ও 

সংস্কারান্থগত 

ক্রিয়ার মধ্যে 

প্রভেদ। 

অভ্যাসের 

মনোবিজ্ঞান 
সম্মত নিয়ম । 

- অভ্যাসের 

উপকারিতা । 

অভ্যাস, চেষ্টালন্ধ; সংস্কার, স্বভাবজাত। 

অভ্যাস বশতঃ আমাদিগের স্বভাবজাত প্রবৃত্তির 

ও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

প্রথম_অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় ইচ্ছাশক্তির 

পরিচালন বিশেষ আবশ্যক | অভ্যাস যতই স্থির 

হইয়া আসে ইচ্ছাশক্তির কার্ধ্য ততই কমির যায়। 

অভ্যাস সম্পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে প্রকৃত- 
পক্ষে ইচ্ছাশক্তির কার্ধ্য থাকে না। পুনঃ পুনঃ 
শনুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাস পূর্ণতা লাভ করে। কিন্ত 
সেই অনুষ্ঠানগুলি স্ুব্যবস্থাপিত এবং বহুবিধন্ূপে 
সংঘটিত হওয়া! আবশ্যক ; তাহা হইলে চিন্তা-সংহতি 

বিস্তৃতি লাভ করে। স্সাযুমগুলের নমনশীলতা 

অভ্যাস সাধনের একটা সহায়। সেইজন্য শৈশবাবস্থা 

অভ্যাসের উপযুক্ত সময়। 

শিশুদিগের পরিপুষ্টি সাধনে শারীরিক ও 

মানসিক ন্ফৃপ্তি বিশেষ প্রয়োজনীয়। অভ্যাসের 
দ্বারা শারীরিক ও মানসিক কার্য্যে সৌকর্যা সাধিত 
হয়। অভ্যাসের দ্বারা আমাদিগের কর্তব্য-কম্্ন সহজ 

হইয়া পড়ে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির অত্যধিক ব্যয় 

কমিয়া বায়। ইহাতে মন বিশ্রাম পায় এবং 



হাবিংশ অধ্যায়। 
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নিয়া নিুক্ত তে নে হয়; (উরি 
অনাবশ্যক অঙ্গ-পরিচালন। ডি হয় এবং 

কল্পনাশক্তিরও অপব্যবহার হয় না। 

অভ্যাসের দ্বার! বুদ্ধিরও বিশেষরূপে পরিপুষ্ঠ 

সাধিত হয়। মনঃসংযোগ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি 

মানসিক ক্রিয়া অভ্যাসের দ্বারা অনায়াসে নিষ্পন্ন 

হয়; আমাদিগের প্মৃতিশক্তিও অনেক উন্নতি লাভ 

করে। ইহা বিচার শক্তিরও সহায়তা করে, 

কারণ অভ্যাসের দ্বারাই আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা 

বদ্ধিত হয়। সাধারণতঃ, শিক্ষাকার্ধোয ফ্রাভাসের 

অনেক উপকারিতা আছে; যেহেতু শারারিক, 

মানসিক ও নৈতিক কতকগুলি উপবোগী অভ্যাস 
আয়ত্ত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । অভ্যাসের উন্নতি 

দেখিয়! সভ্যতার মাত্রা নির্দেশ করিঙে পারা যায়। 

সদভ্যাস, স্থুনিয়মের ন্যায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 

অভ্যাসের দ্বারা আমাদিগের দৈনন্দিন কার্য 

সহজ হয় বটে, কিন্তু অভ্যাস-দোষেই আমরা নূতন 

অবস্থায় পড়িলে প্রায়শঃ কিংকর্তব্যবিমূড হই। 

ইচ্ছাশক্তি ও অনুভবশক্তি অভ্যাস-বশতঃ ক্ষীণ 

হুইয়া যায় এবং অভ্যাসের সম্পূর্ণ অধীন হইলে 

৪০৩ 

অভ্যাসের 

উপকারিতা । 

অভ্যাসের 

অপকারিত। 



অভ্যাসও চারত্র। 

মনোবিজ্ঞান । 
১০৯ ২০০১৭ 

ভি হইয়া আসে। মনের টার ও 
স্থিরতা আবশ্যক কিন্তু তৎসঙ্গে নবীনতা, অর্থাৎ, 
নৃতন অবস্থায় পড়িলে তদুপযুক্ত কার্ধ্য করিবার 

ক্ষমতাও প্রয়োজনীয় । অভ্যাসের দাস না হইয়! 

তাহার উপর প্রভু হওয়াই কর্তব্য। 

অভ্যাস, কার্ধ্য এবং চরিত্রের মধ্যবর্তী অবস্থা । 
কর্ন ব্যতিরেকে অভ্যাস হইতে পারে না এবং 

অভ্যাস দ্বারাই চরিত্র গঠিত হয়। অনেকে বলেন 

চরিত্র আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি অভ্যাসের 

সমষ্টি। আ্ঠুমাদিগের কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার 
বা প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিগুলিকে স্থপথে 

পরিচালিত ও তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে । 

বালকদিগের স্বাভাবিক কর্ম্মশীলতার সাহায্যে ইহ 

সাধিত হয়। কর্মের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তি বঙ্গিত 
হইতে থাকে । তখন ইচ্ছা ও সংস্কারের ঘাত- 

প্রতিঘাত দ্বারা ও অভ্যাসের সাহায্যে, আমাদিগের 

চরিত্র গঠিত হইতে থাকে । অভ্যাস গঠনের সময় 
বালকদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে এবং তাহাদিগের সামাজিক এবং পারিপার্থিক 

অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে 
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বিশেষ. পথ অবলম্বন করিবে অধিক বাধা বি 

অতিক্রম করিতে না হয় এবং শীপ্ উন্নতির সম্ভাবনা 

থাকে শিক্ষকের সেই পথে যাওয়া উচিত। 

'চুপ্রণালী, অভ্যাসের বিশেষ সাহায্যকরী। বিদ্যালয়ে কি 
তপ্রালীও অভ্যাসানুকুল বিধানের উপর স্থাপিত উগাে ্াস 
হওয়া উচিত। বালকদিগের স্বাভাবিক স্ফুর্তি গারে? 

অভ্যাসের বিশেষ সহায় । বিগ্ভালয়ে ও ক্রীড়াক্ষেত্রে 

সদভ্যাসের অনুশীলন করিবার অনেক সুযোগ পাওয়া 

যায়। অভ্যাসের প্রথমাবস্থা বিরক্তি কর। সেই 

জন্য উদাহরণ ও শিক্ষকের নিজের আদর্শচরিত্রের 

সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কর্তবা। হীনাবস্থ ও 

ছূ্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত এবং 

সকলের সহিত অকপট ব্যবহার করা কর্তব্য। 

অভ্যাসের প্রথমাবস্থায় এ প্রকার কার্ধ্য আরম্ত 

করা উচিত যেন বিফল-প্রযত্ব হইতে না হয়। যদি 

আবশ্াক হয় উপযুক্ত ভাবে অভ্যাস করিবার জন্য 

অনুকূল সুযোগের প্রতীক্ষা! করা উচিত। স্থযোগ 

আপনা হইতে আসিলেই ভাল। কৃত্রিম স্থযোগ 

অপেক্ষা স্বয়ং-উপস্থিত সুযোগ অধিকতর ফলপ্রদ । 
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বিদ্যালয়ে কি 
উপায়ে অভ্যাস 

গঠিত হইতে 

পারে? 

অভ্যাস গঠনে 

প্রোঃজেমসের 

অন্থশামন।। 

তীব্র প্রেরণ । 

” ব্যতিক্রমের 

. অভাব । 

মনোবিজ্ঞান ] 
২৮৩৬৯১৬১০৯০ ১৯০৯। ৬৬৬৯ 

কেবল নি -পুন্যের দ্বারা অভ্যাস রি রে 
না। পৌনঃ-পুন্যের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক । 
যে চিন্তা-সংহতির সংস্কার মনে নিহিত হইয়াছে তাহ 

যেন কোন প্রকারে সঙ্চযাত ন1 হয়। বালকদিগের 

স্বাভাবিক মানমিক অবস্থা ও দৈহিক ধাতুর উপর 
অভ্যাসের সৌকর্ধ্য নির্ভর করে। অতএব বালক- 

দিগের স্বাভাবিক প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা কর! 

উচিত। অভ্যাস সহজে হয় না। প্রথমাবস্থায় 

ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রয়োগ করিতে হব। 

প্রোঃ জেমস্ অভাস গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র 

নির্দেশ করিয়াছেন । 

১ম_স্থির-প্রতিজ্ঞ-কার্ারন্ত । অভ্যাসের সূত্র 
পাতের সময় স্থির-প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। যতদুর 

সম্তব অভাদানুকুল যাবতীয় অবস্থার সাহায্য লওয়া 
প্রয়োজেন। এমন কি আবশ্যক হইলে প্রকাশ্য 

স্থানে অভাসনীয় কাধ্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া! 

উচিত। 

২য়-_অভ্যাসে যেন কোন. প্রকার ব্যতিক্রম না 

ঘটে। যতদিন অভ্যাস স্দূঢ় না হয় ততদিন এমন 

কোন কার্য্য করা উচিত নহে যাহাতে অভ্যাস ভঙ্গ 



ছাবিংশ অন্যায়! । 

রাঃ সম্ভাবনা থাকে । একবার পদশ্বলন দে 

অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া যায়। 

তয়_বে সকল সবযোগ বা অনুকূল মানসিক 

অবস্থা কোন বিশেষ অভ্যাস গঠনে সাহাযা করে, 

উপস্থিত হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সহায়তা 

লওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ অভ্যাসানুযায়ী কার্ধ্য 

করিবার সুযোগ কখনই উপেক্ষা করা উচিত নহে। 

এর্থ_নিরবছিন্ন উপদেশ অপেক্ষা কাধা অধিক 

ফলপ্রদ। অভ্যাস সম্বন্ধে ক্রিরা-বিবিক্ত উপদেশা- 

বলী নিক্ষল ও বিরক্তি জনক। 

বিদ্যালয়ে কি উপায়ে কতকগুলি সদভ্যাস- 

গঠনের সহায়তা করিতে পারা যায়? 

অধ্যবসায়, অভ্যাস-সাধনের উপর নির্ভর 

করে। স্মুব্যবস্থা, শ্রেণীবিভাগকরণ, 11176 034)1 

ও বালকের স্বাভাবিক স্ৃর্তির সাহায্যে অধ্যবপায়ের 

অনুশীলন হয়। স্বাস্থ্য এবং স্ফললাভের জন্য 

অভ্যাস-সাধনে সাময়িক বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য। 

কর্তব্য-কার্ধ্য হৃদয় গ্রাহী হইলে অধ্যবদায়ের বিশেষ 

সুঘোগের 

প্রতীক্ষা। 

কার্য । 

অধ্যবসায়। 



ভু 
,/১৩৬৬৯৭ 

» কধাবসায়। 

মনোবিজ্ঞান 
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সহায়তা হয়। শিরিকে। নি তি এবং ছাত্রের 

ও শিক্ষকের মধ্যে সহানুভূতি অধিক প্রয়োজনীয়। 

উল্লিখিত উপায়ের দ্বারা যখন কার্য সিদ্ধির সম্তাবন! 

না থাকে তখন বালকদিগের স্বাভাবিক ্ফুত্তি স্বপথে 

পরিচালিত করিবার জন্য শাসনের প্রয়োজন। 

কর্-শৈথিল্য অনধ্যবসায় নহে; বিশৃঙ্খল ভাবে 
কাধ্য-নাধনের নাম অনধ্যবসায়। অভ্যাসের দ্বার 

এই দোষ নিবারিত হইতে পারে। বয়স্থ বালক- 

দ্রিগকে অধ্যবসায়ের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ 

দিতে পারা যায়। কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকদিগের 

পক্ষে এ প্রকার উপদেশ দ্বারা কোন ফল দর্শে না। 

চিন্তাকর্ষকগুণের দ্বারাই ইহাদিগকে অধ্যবসায় 

করিতে হইবে। 

অলসতা শারীরিক ছূর্ববলতা প্রযুক্ত হইতে 

পারে; এ অবস্থায় শ্রমের লাঘব করাই কর্তব্য। 

বালকদিগের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্থন্ধে 

শিক্ষকের অমনোযোগিতা, অলসতার একটা প্রধান 

কারণ। শিশু প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে 

অধ্যবসায়ের পরিমাণের ননাধিক্য হয়। 



দ্বাবিংশ অধ্যায়। দ্র 
লিন ৮৯5৫৯ 5:১5 উস প্া্৩০০১৮৮১৪১০১০৩ 

ভিন্ন ভিন প্রকৃতি | তৎসম্ব্ধ ব্যবস্থা । 

১ম । চালাক ও ১৯ম। ইহাদের জন্য কেবল উপযুক্ত 

পরিশ্রমী_ইহারা নিপুণ, | কর্মক্ষেত্র আবস্তক। তাহাদিগকে উত্তে- 

শিখিতে ইচ্ছুক এবং বন্ত।| জিত করিবার আবশ্যকতা হয় না বরং 

তাহাদিগের স্বাভাবিক শ্দর্তি সীষাবদ্ধ 

করিবার প্রয়েজন হয়। 

»যস। মন্দগতি সয্সর। ইহাদিগকে উত্তেজিত করিবার 

কিন্তু বশ্ত। ইহারা ধীর- | আবশ্তকতা হয়। ইহাদের সন্বদ্ধে শিক্ষ- 

গতি হইলেও অর্থবোধে | কের সহিষুতার প্রয়োঙ্ন। 

2 । অধ্যয়নশীল শস্। এই সকল বালকদিগের সহিত 

কিন্ত ক ৰ | ব্যবহার কর! অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ইহারা 

স্থপরিচালিত হইলে ভবিষ্যতে সর্কোচ্চ-স্থান 

অধিকার করে। 

গর । মন্দবুদ্ধি কিন্ত ৪ । ইহাদের সম্বন্ধে সহিষ্টতা ও 

পরিশ্রমী । ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহা- 

দিগের মানসিক ক্ষমত। বুঝিয়া তদমুযায়ী 

ভার শ্স্ত করা উচিত। তাহারা গন্তব্য- 

স্থানে বিলম্বে পঁছছিতে পারে বটে কিন্ত 

ইহারা শ্রমসহিষু 



৪১০ 

ডেম স্ুলবুদ্ধি ও 

অলস। ইহাদের সহিত 

ব্যবহার অতি বিরক্তি- 

কর। শারীরিক ও মান- 
সিক দৌর্কলা প্রযুক্ত 

অলস ভাব জন্মে । 

উষ্ট। স্থুবুদ্ধি অধচ 

অবাধ্য। ইহারা শীন্ব 

অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। 

নগম।  তীক্ষবুদ্ধি 
কিন্ত অলদ। 

১৩৬৯৪ 

মনোবিজ্ঞান । 
৮০৩৬৯ তপিপিিসাপঠ 2 

গুম। ইহাদের সম্বন্ধে কৌশল ও 
সহিষ্ণতার সহিত ব্যবহার আবশ্তক । তাহা- 

দিগের অলসতা দূর করিবার জন্য, তাহারা 

যাহাতে আকুষ্ট হর তদ্িষয়ের ও ক্রীড়ার 

সাহায্যে তাহাদিগের মনে কার্য্যানুরাগ ও 

অভ্যাস জাগরিত করা কর্তব্য। 

৬ । যদি তাহাদের উন্নতির সস্তাবনা 

না থাকে তাহা হইলে তাহাদিগের জন্য 

বিশেষ চেষ্টা অনাবশ্যক। স্থযোগ উপস্থিত 

হইলে তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা 

করা যাইতে পারে । 

৭ম । শ্রেণী বিভাগের দোবে কখন 

কখন বালকদিগের ঈদুশী অবস্থা দেখিতে 
গাওয়া ষায়। কিন্তু তীক্ষবুদ্ধি বালকের 

সর্বতোতাবে অলন হওয়। অসন্তব। তাহা- 

দের কোন না কোন বিষয়ে অনুরাগ থাকাই 

সম্তব। বদি শারীরিক দৌর্ধল্যবশতঃ 

এতাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে 
দৈহিক উন্নতির সহিত এই দোষের নিরা- 

করণ হইতে পানে। ভাহা হইলে €ম 
প্রকারের বালকের পক্ষে যে ব্যবস্থা ইহাদের 
সন্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা প্রযোজ্য । 
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রিনিতার স্বাস্থ্যের পক্ষে বির পরা; । পাক ॥ 

মানসিক অবস্থার উপরও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। 

স্পেনসার বলেন__যে ব্যক্তি অপরিচ্ছন্ন থাকিতে 

ভালবাসে তাহার মন পাপকাধ্যে শীপ্ব লিপ্ত হইতে 

পারে। পরিচ্ছন্নতা দ্বারা আমাদিগের শারীরিক 

স্বচ্ছন্দতা, আত্মসম্মীন ও সুরুচি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

গৃহের সাধারণ অবস্থা পরিচ্ছন্ন হইলে বিদ্যালয়ে 

এইগুলি শিখাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। পরি- 

চ্ছন্নতা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক নিজে পরিচ্ছন্ন 

থাঁকিবেন এবং বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য 

রাখিবেন। বালকদিগের যেন সম্পূর্ণ ধারণা থাকে 

যে, অপরিচ্ছন্নতা কখনই অনুমোদিত হইবে না। 

ক্রমশঃ পরিচ্ছন্নতীজনিত আরাম উপলব্ধি হইলে 

বালকেরা স্বয়ং পরিচ্ছন্ন থাকিবে । বালকের 

চতুঃপার্শস্থ দ্রবাগুলি পরিচ্ছন্ন গাকা আবশ্বাক | 

বিদ্ভালয় সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা কন্তব্য। 

শিক্ষক নিজেই ইহার আদর্শ দেখাইবেন | কোন 

বালককে জপরিচ্ছন্ন দেখিলে তাহাকে সর্বব-সমক্ষে 

উপহাঁদ করা অনুচিত । কারণ, তাহাতে তাহাকে 

মনঃগীড়া দেওয়া হয়। তাহাকে একান্তে ডাকিয়! 

পরিছনতা। 



৪১২ 

শিষ্টাচার। 

সতযগরায়ণতা 

ও সাধৃতা। 

সত্যপরায়ণতা 
অনুষীলন 

করিবার 

প্রয়োজন 

১৬১০৩৬৯/৬ 
রিতার 

উন রি জ্রন স্বকল তে পারে। 
উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত, সমধিক কলদায়ক। ৃ 

শিষ্টাচারের দ্বারা আমরা লোককে শত্ব সন্তু 
করিতে পারি। শিষ্টাচার মানসিক সম্ভাবের বাহ 
পরিচ্ছদ স্বরূপ। সষ্ভাবের অল্যাস করা অত্যন্ত 
আবশ্বক। লৌন্দর্ধযপ্রিয়তা শিক্টাচারের বিশেষ 
&হায়তা করে। 

অসতা-পরায়ণতার ৪টা কারণ__ 
১ম_ভীরুতা-দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবার 

জন্য । 

২ স্বার্থপরতা স্বার্থ নিমিত্ত, বাধা 
অতিক্রম করিবার জন্য ও প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত 

৩র--অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি__অতিরঞ্তিত করি- 
বার ইচ্ছা, ইহা হইতে উৎপন্ন হয় 

৪র্থঈবা-ঈর্ধা ও মাতসর্ধয বশতঃ লোকে 
অনেক সময়ে মিথ্যা কথা বলে। 

১ম সত্যপরায়ণতা, শিক্ষার অন্ততম প্রধান 
উদ্দেশ্য । 

২য় মিথ্যা, কোন অবস্থায়ই সমর্থন যোগ্য 
নহে। 



বিশে অধার। 
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জি, নিযে হিজাটি দ্বারা নে | পাছে 

তাহার উপদেশ গুলির প্রয়োগ দেখাইবেন। 

২য়_কোন বালক কি অভিপ্রায়ে মিথ্যা কথা 

বলিতেছে তাহার তত্বানুসন্ধান করা আবশ্টক। 

মিথ্যাকথন মানবের সাধারণ বৃত্তি নহে । কেবল 

সার্থ-সিদ্ধির জন্য লোকে মিখা কথা বলে। 

অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে প্রতীকার দুরূহ 

নহে। 

৩য়-বিদ্যালয়ের শাসন বিরভ্তিকর বা 

উত্তেজক হওয়া উচিত নহে। শিথিল শাসন- 

প্রণালী ও অযথাযথ তন্বাবধান বশতঃ অসাধুতার 

আবি9াব ও প্রতারণার সুযোগ হয়। শতান্ত 

কঠোর শাসনের দ্বারা এই দোষ বিশেষরূপে 

বদ্দিত হয় । 

বালকদিগের প্রতি সন্দেহ, তাহাদিগকে 

জানিতে দেওয়া উচিত নয়। সন্দেহ প্রকাশ 

করিলেই যে, দোষী বালক নিজের দোষ সংশোধনের 

জন্য যত্ববান্ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই; বরং, 

ছা 

সত্যপরায়ণতা 
বুদ্ধি করিতে 
পারা বায়? 

শিক্ষকের 
ব্যবহার । 
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ূ্াগেক্গা সত্তা ও সহকারে তাহার 

কল্পনাশকি 

সংযত করা 
কর্তব্য। 

আত্ম-সন্তানের 
উত্রেক। 

উদ্দেশ্য সাধন করিতে সচেষ্ট হইবে। 

কোন বালক মিথ্যা কথা বলিলে শিক্ষক 

প্রথমতঃ বিস্ময়, পরে দুঃখ প্রকাশ করিবেন এবং 

সে যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহ] বিশ্বাস করিতে 

কুষ্টিত হইবেন। কখন কখন সহানুভূতি প্রকাশ 
দ্বারা এই সকল দৌষের প্রতীকার করা যাইতে 

পারে। বালকেরা অত্যধিক কল্পনাশক্তিবশতঃ 

অতিরঞ্রিত করিয়া বর্ণনা করিতে ভালবাসে । 

প্রথম হইতেই যদি এই প্রবৃত্তির দমন করা যায় 

তাহা হইলে এ দোষের গ্রতিবিধান করা হয়। 

কল্পনাশক্তি সংযত করা কর্তব্য। কারণ 

অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি প্রযুক্ত অনেক সময়ে বর্ণনা 

অপ্রকৃত হইয়া পড়ে। পদার্থপাঠ দ্বারা অতিরপ্রিত 
করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারা যায়। যে 

উপায় দ্বারা আমরা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়। 

যথাযথ বর্ণনা করিতে পারি, তাহা উল্লিখিত দোষ 

নিবারণে সমর্থ। 

লঙ্জাপ্রবৃত্তি জাগরিত করিলে, আত্মসম্মান 

উদ্রিক্ত হয়। বালকের! যাহাতে সত্য বলিবার 



একবিংশ ঠা । 
১৮/৩১৬১/০৯ রেকারে 

অভ্যাস করে তাহার চেষ্টা করা গার 
বিস্ময় প্রকাশের ও উপদেশের বারা যদি এই দোষ 

সংশোধিত না হয় তাহা হইলে শিক্ষক মুটুভাবে 

ভণ্সনা করিবেন এবং তাহার প্রতি অসন্তোষ 

প্রকাশ করিবেন। সেই বালকের উপর হইতে 

বিশ্বাস প্রত্যাহার করিবেন এবং যতদিন সে 

সদ্াচরণ দ্বারা অকপট অনুতাপ সপ্রমাণ না করে 

ততদিন তাহার সহিত বিশ্বস্তভাবে বাবহার 

করিবেন না। 

কিন্তু ততমঙ্গে তাহাকে চরিত্র সংশোধন করিতে 

উৎসাহিত করিবেন ও সাহস দিবেন। যদি দোষী 

বালকের তাহাদিগের দোষ ব্দীকার করে তাহা 

হইলে তাহাদিগের সহিত মৃদু বাবহার করিবেন । 

অপরাধ-স্বীকার, চরিত্র সংশোধনের প্রথম নিদর্শন 

হইতে পারে । 

নৈতিক-যুক্তি কাহাদের পক্ষে প্রযোজ্য ? 

বয়ঃক্রমানুসারে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। 

বয়স্থ বালকদিগের ইচ্ছাশক্তি ও বুডূৎসার বিকাশ 

হইয়াছে বলিয়া নৈতিক শিক্ষা তাহাদের পক্ষে 

৪১৫ 

ৰয়স্থ বালক- 

দিগ্নের সম্বন্ধে 

নৈতিক শিক্ষ। 



৪১৬ 

অন বয়ন্য 

বালকদিগের 

পক্ষে নৈতিক 

শিক্ষা। 
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উপযোগী। বয়স্থ বালকেরা রা কথার অশুত 

ফল উপশলন্ধি করিতে সমর্থ। বিদ্যালয়ের শাসন 

এ প্রকার হওয়া উচিত যেন বালকের! বুঝিতে পারে 
যে, সাধুতাই স্থকৌশল। 

অল্ল বয়স্ক বালকেরা প্রবল কল্পনাশক্তি প্রযুক্ত 

কখন কখন অসত্য কথা ব্যবহার করে। তাহাদিগের 

অসত্যাচরণ কির পরিমাণে ক্রীড়াম্বভাব এবং 

কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-প্রতারণা জনিত। তাহার! 

যাহা চিন্তা করে তাহার বাস্তব ভাব দেখিতে চায়। 

তাহাদের এতদূর অভিজ্ঞতা হয় নাই যাহাতে তাহার! 
সত্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারে । জিন্ পল বলেন, 
“বালকের প্রথম ৫ বতসর পর্য্স্ত মিথ্যাও বলে 

না সত্যও বলে না|” এযাব কেবল তাহাদের 

বাক্শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহাদের বাক্য 

কেবল তাহাদের মানমিক শক্তির প্রকাশক । 

তাহারা কেবল “হা” কিন্বা “ন1” শব্দ উচ্চাচরণ 

করিতে জানে । তাহারা তখন৪ শব্দের ব্যবহার 

শিখে নাই। সেই জন্য কখন কখন বোধ হয় 

যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিতেছে। তাহারা কথ 

কহিতে নূতন শিখিয়াছে এবং সেই শক্তির ব্যবহার 
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' করিতে আনন্দ অনুভব করে অনেক সময়ে 

তাহারা নিরর্থক বাক্য বাবহার করে। 

অতএব, শিশুরা মিথ্যা কথা কেন বলিতেছে 

তাহার কারণ নিদ্ধীরণ করিতে হইবে । শিশুর! 

কখন কখন বয়স্থ বালকদিগের ন্যায় দণ্ড হইতে 

নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অথবা কোন কার্য সিদ্ধির জন্া 

মিথ্যা কথা বলে। এ অবস্থায় বয়স্থ বালকদিগের 

সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাদিগের 

সহিতও তব্রপ ব্যবহার কর্তব্য; কারণ, উভয়েরই 

“প্রেরণা” এক। কিন্তু তাহাদিগকে যে যুক্তি 

প্রদর্শন করিতে হইবে তাহ] যেন দূর্বেবোধ না হয়। 

তাহাদ্দিগের প্রতি শান মৃদু হওয়া উচিত। 

তাহারা কৌতুকের জন্যও কখন কখন মিথ্যা কথা 
বলে। শিশুদিগের সম্বন্ধে নৈতিক উপদেশ স্থুল 

উদ্দাহরণের সাহায্যে দেওয়] কর্তৃব্য | 

এমন হইতে পারে কোন বালকের মিথ্যা 

আচরণ সন্বদ্ধে শিক্ষকের কোন সংশয় নাই কিন্তু 

ভাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। এবংবিধ অবস্থায় 

শিক্ষকের কর্তব্যাকর্তবব্য নিদ্ধীরণ বিষম সমস্যার 

বিষয়। এ অবস্থায় যেকোন বিধান করা যাউক 
২৭ 

৪১৭ 

অসতাকথনের 
প্রতীকার 

বিশেষ বিশেষ 

অবস্থা 

অপ্রতিপন্ন 

মিথ্যাচরণ 
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বিভা 1 

তি না কেন, তাহ! টাকে রঃ ই পারে 
মিথ্যাচরণ 

না। কিন্তু সন্দেহের উপর কার্য করা আপত্তি- 

কর। অপর পক্ষে দৌষী বলিয়া ধারণা হইলে দোৰ 

সংশোধনের চেষ্টা না করাও বিপন্তিজনক। 

কারণ, দোষী বালক চাতু্য দ্বারা সিদ্ধমনোরথ 

হইলে তাহার বিবেক জ্ঞান একেবারে নষ্ট হইয়া! 

যায়। এ অবস্থায় কোন বিধান করিবার পুর্বে 

শিক্ষক অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের সারবন্তা সম্বন্ধে বিশেষ 

অনুসন্ধান করিবেন। যদি প্রমাণ সান্তাষজনক না 

হয়, সেই বালকের কার্ধাকলাপ অতি সাবধানে 

নিরীক্ষণ করিবেন। দ্বিতীয়বার মিথ্যা কগা বল। 

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। কিন্ত্ব প্রকাশ্য ভাবে 

তাহার সন্দেহ প্রদর্শন করিবেন না। এ অবস্থায় 

যদি কোন অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় হয় তাহা হইলে 
মিথ্যাকথা বলা কত নাচতাসূচক তাহা বুঝাইয়া 

দিবেন এবং যাহাতে বালকেরা মিথ্য! কথা বলার 

প্রতিফল অনুভব করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা 

করিবেন। ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্ক যে, 
মিথ্যা বল! লভ্জার কথা; পক্ষান্তরে, দোষ স্বীকার 

করা প্রশংসারই বিষয়। যদি কোন বালকের দোষ 
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সম্বন্ধে নিবে রি হইয়া থাকে তাহা হইবে 
তদনুষায়ী বিধান করিতে কোন বাধা নাই; কারণ, 

প্রকৃত দোষী ব্যক্তি তাহাতে দুঃখিত হইবে না। 

দোষ করিলে যে তাহার অশুভ পরিণাম অবশ্থাস্তাবী, 

তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ধন্ম্- 

পুস্তক, ইতিহাস ও সাহিতা পাঠ হইতে মিথ্যা- 

কথার বিষময় ফল, উদাহরণ দ্বার! দেখাইয়া দিবেন । 

মিথ্যা আচরণ সংক্রামক | একের মিথা আচরণ 

দেখিয়া অনেকে সেইরূপ বাবহার করিতে প্রবৃন্ত 

হয়। বিদ্যালয়ের অন্যান্য মিথাঁচরণের মধ্যে 

“নকল করা” €(001)৮111) সর্ববাপেক্ষা সাধারণ 

ভাবে প্রচলিত। অন্যান্য প্রকার মিথ্যাচরণ, যেমন, 

অন্যের দ্বারা রচনাদি প্রন্তত করাইয়া কৃত বলিয়া 

শিক্ষককে গ্রতারণা করা, কিন্বা সামান্য চৌর্াবৃত্তি, 

অথবা কার্ধা করিবার ভাণ করা এভৃতি দোষ সর্ব্ব- 

সাধারণ নয় । কিন্ত “কপি” কর। সর্দত্রই এবং 

সর্ববশ্েণীর বাঁলকদ্িগের মধ্যে লক্ষিত হয়। 

নিম্নলিখিত উপায়ে এই দোষের প্রতীকার করা 

যাইতে পারে। ১ম-নকল করিবার কারণ অবধারণ 

করা। বালকেরা যদি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এই দোষ 

৪১৯ 

য় “কপি"করা 



হি মনোবিজ্ঞান । 
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“কপি”করা করে তাহা হইলে সেই অঙ্ঞানতা| দূর করিবার 

চেষ্টা করা উচিত। ইহ! আলম্ত কিন্বা ওদাস্য- 

জনিতও হইতে পারে ; তাহা হইলে শিক্ষণীয় বিষয় 

যাহাতে হৃদয়গ্রাহী হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। 

যদ্দি অমনোযোগিতা এই দৌষের কারণ হয়, তাহ! 

হইলে তজ্জন্য শিক্ষকই দারী। শিক্ষক নিজের 

শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবেন । 

শারারক কিম্বা মানসিক ছূর্ববলতা প্রযুক্ত এই 

দোষ ঘটিলে শিক্ষকের সহানুভূতি প্রদর্শন করা 
কর্তব্য। যদি নৈতিক জ্ঞানের অভাবে এই দোষের 
উৎপত্তি হয় তাহা হইলে তাহার তদনুযায়ী প্রতীকার 

করা কর্তবা। শ্রমবিমুখ এবং অবিবেচক শিক্ষকেরা 

নিজের পরিশ্রম লাঘবের জন্য স্থযোগ পাইলেই 
বালক দিগকে প্রশ্নের উত্তর লিখাইতে ভালবাসেন ; 

ইহা ভ্রাস্তিমলক । এতদ্বারা কোন উপকার হয় 
না, বরং প্রতারণা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। 

অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণরূপে 
অনুপযোগী । বালকের! উপযুক্ত বয়ঃপ্রাণ্ত হইলে, 

শ্রেণীর মর্যাদা-রক্ষণের ভার তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত 

করা উচিত। তাহাদিগের আত্মসন্মান জাগরিত 
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করিয়া টির রী রক্ষা কিনি নি দেওয়া 
কর্তব্য । প্রয়োজনামুসারে বালকদিগকে শিক্ষা 

বিষয়ে সাহাযা করিলে, “কপিইং” দোষ আপনা 
হইতেই তিরোহিত হয় । 

বালকদিগের ব্যবহারে অনেক সময় মনে হয় 
যে, তাহারা অত্যান্ত নিষ্ঠর | কিন্তু সকল সময় 
তাহারা কষ্ট দিবার জন্য কিম্বা দুঃখ দেখিয়া 
আনন্দান্ুভবের অভিলাষে এরূপ কার্য করে না। 

এ প্রাকার কার্ধা করিবার শন্যান্য কারণ আছে। 

বালকেরা প্রাভাবিক কম্মপ্রিয়তা প্রযুক্ত 
তাহাদিগের সহঢচরের এবং ইতর প্রাণী দিগের কার্যে 

হস্তক্ষেপ করে। কর্তৃত্বপ্রিয়ত। প্রযুক্তও তাহার৷ 
অন্যের সহিত নিষ্ঠ,রাচরণ করে এবং তাহাদিগকে 
বিরক্ত করে। অন্য লোকে গাহাদিগের উপর 

যেরূপ কর্তৃত্ব করে বালকেরাও তন্রপ নিজের 

ক্ষমতা দ্েখাইতে ইচ্ছা! করে এবং তাহাতে বাধা 

পাইলে তাহারা কৰ্ট দতে কুস্তিত হয় না। কিন্তু 

এ বিষয়ে তাহারা নিষ্ঠ'র প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত 

হয় না। কর্তৃত্বাভিলাষই ইহার মুল । 

বালকদিগের কৌতুহল প্রবৃত্তি অত্যন্ত 
প্রবল এবং সেইজন্য তাহাদিগকে কখন কখন 

নিষ্ঠুর কাধ্য করিতে দেখা যায়। তাহারা বুঝিতে 

ওয়, নিষ্টরত্তা 

ইহার কারণ। 

১ম, কর্তৃত্- 

প্রিয়তা। 

২য়, কৌতুহল | 
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নিষ্ঠুরতার 
গ্রভীকার। 

৬ এএিত ৫১৮৫৯৬৬১০০০ 

জরি । 
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পারে না যে, তাহাদের ব্যবহারে অপরে রি 

পাইতেছে। বালকের যে পরস্পর কলহ করে, 

দুর্বল বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করে, ইহ] 

সমস্তই নিষ্ট,রতার পরিচায়ক । 

নিষ্ঠ'রতারপ প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন করিতে 
হইবে। প্রথমতঃ সছ্দাহরণের দ্বারা উহার দমন 

আবশ্যক । বি্ভালয়ের শাসন এ প্রকার হওয়া 

উচিত যাহাতে স্বাভাবিক স্ফুত্তির ও কর্তৃত্বাভিলাষের 

অনুশীলন হয়। তাহাদিগের কৌতুহলবৃত্তি স্থপথে 

নিয়োজিত করা উচিত। বস্তপাঠ দ্বারা তাহা- 

দিগের অজ্ঞানতা দুরীভূত করিতে হইবে । সামাজিক 

ভাবগুলি জাগরিত করিতে হইবে । দয়া, কার্যে 

দেখাইতে হইবে ; যাহারা অকস্মাৎ কোন একটা 

নিষ্ঠর কার্য করিয়া ফেলিয়াছে এবং যাহারা 
সর্বদাই নিষ্ঠ'র কার্যে রত এই উভয়ের প্রতি স্বতন্ 
ব্যবহার করিবে। নিষ্ঠরতীকে স্বণা করিতে শিক্ষা 
দ্েওয়] কর্তব্য এবং ইহাও বুঝাইয়া দেওরা আবশ্যক 

যে, সছুদ্দেশ্য ভিন্ন কোন পদার্থ নষ্ট করা 

অবৈধ। বিষ্ভালয়ের শাসন কঠোর হওয়া উচিত 

নহে; সহানুভূতির সহিত সম্মিলিত থাকা বিধেয় | 



দ্থাবি র্ হি! ও 
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চিজ [লরে না সুব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। ধর 

ও নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ ! 

অভিভাবকর্দগের সহযোগিতা, বালকদিগের 

চরিত্র সংশোধনে বিশেষ সহার। অভিভাবকেরা 

বালকদিগের প্রকৃতিবৈশিষ্টা লক্ষ্য করিবার অনেক 

সবযোগ পান। শিশুদিগের চরিত্র সংশোধন করাই 

শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়েরই উদ্দেশ্য । অতএব 

উভয়েরই সঙ্গে ও নির্বিববাদে কাধ্য করা উচিত । 

অভ্যাস, সৈচ্ছিক ক্রিয়া সম্বন্ধে স্মৃতিশক্তিস্থানীয়। 

অর্থাৎ ভ্ানাজ্জনের সহিত স্মৃতিশক্তির যে সম্বন্ধ 

স্বেচ্ছিক ক্রিয়ার সহিত অভ্যাসেরও সেই সম্বন্ধ | 

কোন কাধ্য করিতে হইলে ইচ্ছাশভ্তির প্রয়োগ 

করিতে হয়। পুনরায় সেই প্রকার কাধ্য সাধনের 

সময় তজ্জাতীয় ইচ্ছার প্রয়োজন হয় । যেমন 

স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ভ্ঞানাড্জ$নে কষ্টের লাঘব 
হইয়া থাকে, তদ্রপ একই প্রকার ইচ্ছার পুনঃ 

পুনঃ বিনিয়োগ বশতঃ ইচ্ছশত্তি-প্রযুক্ত-চেষ্টা 
অভ্যাসের দ্বারা 'অনারাস-সাধ্য হর। অতএব এই 

অবস্থার অভ্যাস ও স্ৃতির কার্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
শা 

অভ্যাস ও 

স্থৃতিশক্তি। 



“আদর্শ চিক? 

গঠন, শিক্ষার 
উদ্দেশা। 

আদর্শ কাহাকে 

বলে? 

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। 
সিটি শাশি 

চরিত্র (0414010-) 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার 

মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই একবাকো 

স্বীকার করেন যে, সকল শিক্ষার্থীরই কোন আদর্শ 

নিজের সম্মুখে রাখা উচিত। এবং সকলেরই 

সেই আদর্শ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা কর্তৃব্য। 

ভবিষাৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতী-করণই আর্থাৎ,₹_ 

আদর্শ-চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষা। 

আদর্শ বলিলে কি বুঝায়? অনেকে বিবেচনা 

করেন, আদর্শ বলিলে কল্পনা-মূলক, অর্থাৎ-_অবাস্তব 

ও সাধ্যাতীত কোন বিষয় মনে হয়। কিন্তু এই 

প্রকার ধারণা ভ্রমাত্বক। আমাদের আদর্শগুলি 

বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। 

আদর্শ আয়ত্ত করিবার জন্য জ্ঞান, অনুভূতি ও 

ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন । জ্ঞান দ্বারা আদর্শ স্থিরীকৃত 

হয়। অনুভূতি বশতঃ সেই আদর্শ আয়ত্ত করিবার 



ব্রয়োবংশ অধ্যায়। 

বাসনা উৎপন্ন হয় এবং ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সেই 

আদর্শ কার্যে পরিণত হয়। আদর্শস্থানীয় চরিত্রগত- 

ব্যবহারেও এই ব্যাপার লক্ষিত হয়। 

মনুষ্য সমাজেই চরিত্রগত-বাবহার (০0010) 

গঠিত হয় । অতএব চরিত্রগত-বাবহার গঠনে সমাজ 

একটা প্রধান উপাদান । ঢরিত্রগত-বাবহাঁর ইচ্ছা- 

প্রণোদিত। চরিত্র গঠনে অভ্যাসের বিশেষ কার্যা 

কারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, যে 

কার্ষোর দ্বারা আমাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য 

সাধিত হয় তাহাই নির্বাচিত হয়। এ প্রকার কার্ধা 

বার বার করিতে করিতে মনে এক প্রকার কার্ধা- 

সাঁধিকা প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আর চিন্তার প্রয়ো- 

জনীয়তা থাকে না। আত্মচেষ্টা বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

প্রাথমিক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চরিত্রগত কার্যো, যঙ্জপ 

ভবিষাতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্ধা করিতে হইত 

এখন আর তন্রপ প্রয়োজন তয় না। কার্য নৈপুণা- 

বশত অভ্যাসের দ্বারা কতক গুলি উপান্তবৃন্তি১০০০)- 

00175 1017)01565)উত্পপন্ন হওয়ায় আমাদের আর“প্রের- 

ণার»প্রয়ৌজনীয়তা থাকে না| চরিত্রগত ব্যবহারের 

৪২ 
৯০১/১৫১০৯০৯৭০ 

চরিত্রগ্কত ব্য 

হার-গঠনের 

উপানান। 
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ঃরিত্র গঠন্র 

প্রণালী । 

উৎপত্তি নি কিনে নশ্ললিখিত উনি 

দেখিতে পাওয়া যায় । 

১ম-_ প্রাথমিক প্রবৃত্তি । কোন অবস্থা উপস্থিত 

হইলে স্থখকর বা দুঃখকর অনুভূতি-বশতঃ কোন 

বিশেষভাবে কাধ্য করিবার প্রবৃস্তিকে প্রাথমিক 

প্রবৃত্তি বলে। প্রাথমিক প্রবৃত্তি গুলি আসক্তিগূলক 

বা বিরক্তিসস্ভৃত। 

২য় প্রেরণা! প্রাথমিক প্রবৃত্তি গুলির, উপস্থিত 

ও প্রত্যক্ষীডৃত অবস্থার সহিত সম্বন্ধ আছে। 

“প্রেরণার” কোন অনুপস্থিত ও অপ্রত্ক্ষীভূত 
আদর্শ ও শবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকে৷ নানাজাতীয় 

প্রত্যক্ষীভূত ও হবস্থ্োপযোগী কার্য দ্বারা আদর্শ 
সংগঠিত হয়। 

৩য়_-মভ্যাস। অভ্যাসের দ্বারা “প্রেরণার” 

কাধ্য মন্দীু্ হইয়া আমে এবং ক্রমশঃ উহ্থা বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। 

ধর্থ__উপান্তবৃর্তি। অভ্যাস ও সৌকর্যের দ্বারা 

“প্রেরণার” কার্য বিলুপ্ত হইলে কতকগুলি উপান্ত- 

বৃত্তি ১০০০৭ 10)70196১) আমাদিগকে কাধ্যে 

পরিচালিত করে । কোন উপস্থিত অবস্থায় আমর! 



য়োবিংশ হা 1 

্ সকল উপ দ্বারাই রানি রী 
চরিত্রগত কার্ধা করি। তখন চিন্তার ও ইচ্ছাশক্তির 
প্রয়োজন থাকে না। 

স্বৈচ্ছিক ব্যবহারের উপর চরিত্র-সংগঠন নির্ভর 
করে। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কাধ্যগুলি যেমন অনুষ্ঠিত 

হইতে থাকে ততুসঙ্গে চরিভ্রও গঠিত হইতে থাকে; 

এবং আমাদের নৃতন নূতন প্রবৃত্তিগুলিও স্থিরতর 

হইয়া দাড়ায় । যে পরিমাণে চরিত্র গঠিত হইয়াছে 

তাহাই তখন আমাদের দৈনিক কাধোর ভিন্তি-স্বরূপ 

হইয়া উঠে এবং আমাদের সেই চরিত্র সংশোধিত ও 

সমুন্নত করিবার জন্য নৃতন নৃতন প্েচ্ছাপ্রণোদিত 

কাধ্য করিতে হয়। এই গরকারে আমাদের চরিত্র 

উত্তরোন্তর পরিবন্তিত ও অমুগ্নত হইতে থাকে। 

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যে নিয়মিত কার্য করা 

যায় তাহাকে চরিব্রগঠন কাধ্য বলে। চরিত্রগঠন- 

কার্ধ্য নিয়ন্ত্রিত হইবার সময় “প্রেরণার” প্রয়োজন 

হয়। কিন্তু অভ্যাসের সাহায্যে কাধ্যগুলি স্থনিয়ন্ত্রি 

হইয়া পড়িলে প্রেরণার আর প্রয়োজন থাকে না। 

তখন প্রেরণা উপাত্তবৃত্তিতে পরিণত হয় এবং আমা- 

দের চরিত্রগত কার্য্যগুলি স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া পড়ে। 

৪২৭ 

চরিত্র গঠনের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ 



৪২৮ 

ণ্চ রিত্রের গা 

পরিভাষা । 

স্বৈচ্চিক কার্ধ্য 

কি প্রকারে 

চরিত্র গঠিত 

করে? 

মনোবিজ্ঞান। 

অতএব দেখা গেল যে, আমার্দিগের স্বৈচ্ছিক 

বাবহারকে স্বতঃপ্রবৃত্ত করিতে ও “প্রেরণা”কে 

উপান্তরত্তিতে পরিণত করিতে অভ্যাসের প্রভাব 

অপরিসীম । চরিত্র সংগঠনে অভ্যাসের কার্য্য- 

কারিতা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় । 

“চরিত্রের” পরিভাষা বিবৃতগকরা দুরূহ ব্যাপাঁর। 

প্রজ্জেক মমুষোরই বংশপরম্পরাগত এবং অভিজ্ঞতা 

সম্ভত কতকগুলি কার্যয-সাধিক1 প্রবৃত্তি আছে। 

এই সকল প্রবৃত্তি উপযোগী অবস্থায় শ্বহঃই কার্ষ্যে 

অভিবাক্ত হয়। যে সকল প্ররুন্তি দ্বারা কোন 

বালক বালিকার প্রকৃতি অন্যান্য বালক বালিকা 

দিগের প্রকৃতি হইতে পৃথক করা যার, তাহারই 

অভিবাক্তিকে “চরিত্র” বলে। বালকদিগের চরিত্র 

গঠন করিতে হইলে এবম্প্রকার কার্যাসাধিকা প্রবৃত্ত 

তাহাদের মনে জন্মাইতে হইবে, যাহা আমরা 

অন্মুমোদন করিতে পারি। 

পূর্বেব বলা হইয়াছে যে, আমাদের অভ্যাসের 

ফলে চরিত্র (0110100) গঠিত হয়। চরিত্রগত- 

কার্য বলিলে আমরা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 

যে সকল কার্ধ্য স্বৈচ্ছিকতাবে করিয়াছি তাহাই 



ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় । 
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বুবিতে হবে। ইচ্ছা ও কার্য্যের মধ্যে সামগ্রস্ত 

দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়। ইচ্ছা ও কার্ধ্য উভয়েই 

ব্যবহারিক-নীতি (7720008] 102১0775 ) দ্বার] 

পরিচালিত হয় এবং এ ব্যবহারিক নীতি, উচ্চতম 

নৈতিক-নীতির অধীন । 
আমাদিগের ব্যবহারিক নীতিগুলি বিবেচনা- 

প্রসৃত। ব্যবহারিক নীতিগুলি প্রয়োগ করিতে 

করিতে আমাদের ইচ্ছা! ও কাধ্যের মধ্যে সামগ্রস্য 

উৎপন্ন হয়। কারণ, ব্যবহারিক নীতির 

প্রভাব বশতঃ ইচ্ছা! ক্রমশঃ তদনুসারিণী হইতে 

থাকে । আবার ব্যবহারিক নীতির মধ্যেও 

উচ্চাবচভাব আছে । উচ্চতম নীতিগুলি আমাদের 

মনে সর্বেবাচ্চস্থান অধিকার করে। ব্যবহারিক 

নীতির সহিত ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইলে আমা- 

দিগের মনের উচ্চতম ভাবগুলি বিচারকের কাধ্য 

করে। ইহার ফলে আমাদিগের ইচ্ছা ও কাধ্য সম্বন্ধে 

সামপ্তস্ত ও সঙ্গতি সমানীত হয়। অতএব চরিত্র 

বলিতে গেলে আমাদিগের ইচ্ছা ও কার্য্যসম্থন্ধে 

সামগ্রস্য বুঝায়। এইরূপে আমাদিগের ইচ্ছা ও কা্য্য- 
গুলি ব্যবহারিক নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং 

ব্যবহারিক 

নীতি 
(05000৭1 

ঢার৯0]5 ) 



৪৩০ 

শশু চরিত্র 

ও বয়স্থবালক 

চরিত্র। 

নি 

বানি নীতিগুলিও মনের উচ্চতম সুতার 

নিয়মিত হয়। আমাদিগের সম্কল্পগুলি সমবেত 

হইয়া কার্ধা করিলে সমাক্ ফলপ্রদ হয়। 

উল্লিখিত সামগ্স্ত ও সমতা প্রযুক্ত অভ্যাস 

গঠিত হইতে থাকে এবং অভ্যাসের সমগ্রিই চরিত্র 

বলিয়া! অভিহিত হয়! 

প্রথমাবস্থার, শিশুদিগের চরিত্র তাহাদিগের 

প্রকৃতিসিদ্ধ বা বংশগত বৃত্তি সকলের সমষ্টি ভিন্ন 

আর কিছুই নয়। আমাদিগের জ্বান ও ইচ্ছাশক্তি 

যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন “চরিত্র” স্বৈচ্ছিক ক্রিয়ার 

বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হয়। এইজন্য “চরিত্র” বলিতে 

গেলে সমবেত ইচ্ছাশক্তির সমভাবাপন্ন ও দৃট়ীভূত 

অবস্থা বুঝায়। ইচ্ছাশক্তি গুলি সমতাব বিশিষ্ট হইতে 
গেলে অভ্যাসের প্রয়োজন । বয়স্থ বালকদিগের 

চরিত্র শব্দের অর্থে তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ও 

স্বোপার্ভিত অভ্যাস, যে স্বোপার্জিত অভ্যাস অধুন 

তাহান্গের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই বুঝায়। 

কেহ কেহ সর্ববতোভাবে নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাকে চিরিত্র 

বলেন। 



অয়োবিংশ ও অধ্যায় 

চি না যদি ডি প্রভাব অনুকূল হয় তাহা 

হইলে বিষ্ভালরে তৎসম্থন্ধীয় কার্ধা অনেক পরিমাণে 

লঘু হয়। গৃহে চরিত্র গঠনের স্টযোগ না থাকিলেও 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার সময় অতি অল্প অসচ্চরিত্র 

বালক দেখা যায়, কারণ বালকেরা এত অল্প বয়সে 

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে যে, দূযণীয় প্রবৃন্তিগুলি 

তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান অধিকার করিবার সময় 

পায়না। অল্প বয়সে ব্ছ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার 

অনেক উপকার আছে। শিশুদিগের হৃদয় তখন 

অত্যন্ত নমনশীল;যদ তাহাদিগকে উপযুন্ত তত্তাবধানে 

রাখা যায় তাহা হইলে তাহাদিগের চরিত্র উত্তম- 

রূপে গঠিত হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষকের ইঠা 

স্মরণ রাখা কর্তব্য বে, তিনি বালকদিগের চরিত্র 

নৃতন ভাৰে স্থষ্টি করিতে পারেন না, কেবল চরিত্র 

গঠনে সাহায্য করিতে পারেন। বিদ্ভালয়ে কেবল 

কতকগুলি সদভ্যামের দ্বারা চরিত্র গঠনের ভিত্তি 

স্থাপিত হয়। গঠন কাধ্য বালকেরা নিজেই 

করিবে। সেইজন্য গরত্যেক বালকের স্বাভাবিক 

প্রকৃতি কি তাহা শিক্ষকের জানিতে হইবে এবং 

তদনুষায়ী অনুষ্ঠান করিতে হইবে। চরিত্র-গঠন 
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গৃহ  চরি, 

চরিত্র গঃ 

কাধ্যে শি' 

কের ক্ষম 

সীমাবদ্ধ 
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বিদ্যালয়ে কি 

আনুষ্ঠানিক-ক্রিয়া-সাপেক্ষ এবং কেবল শিক্ষাদান 
অপেক্ষা উহা অধিকতর কফ্টসাধা । শিক্ষক ও 

বালকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। 
প্রত্যেক বালকের প্রকৃতির সহিত পরিচয় বিশেষ 

আবশাক; কারণ, শিশুদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতিই 

তাহাদিগের চরিত্র । শিক্ষকের চরিত্র ও বিদ্যালয়ের 

শাসন, চরিত্র গঠনের অনুকূল হওয়া উচিত। শিক্ষক 
বালকদিগের মনে সদভ্যাসের অনুরাগ জন্মাইয়৷ 

প্রকারে চরিত্র দিবেন । সদৃগুণের শ্রেণী বিভাগ * করিবেন এবং 
গঠিত হয় তদনুবূপ শিক্ষ1 দিবেন এবং বালকদিগের প্রত্যেক 

কার্যের প্রেরণা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান 

করিবেন । কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বিশেষ 

ভাবে উপদেশ দিবেন এবং এ উপদেশগুলি যাহাতে 

হৃদয়গ্রাহী ও কাধ্যসাধক হয় তাহার ব্যবস্থা 

করিবেন।  ক্রীড়া-ক্ষেত্র, বালকদিগের চরিত্রের 

* যথা-_১ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য, উপাসনা ইত্যাদি 

২য়, অন্যের প্রতি কর্তব্য,_সাধুতা, সত্যতা, উপচিকীর্ষা 

ওয়, নিজের প্রত কর্তব্য,-_আত্মরক্ষা বিযৃষ্যকারিতা, মিতাঁচার, 

গবিভ্রতা ও সাহস। 

ধর্থ, জীব জন্তদিগের প্রতি কর্তব্য,-দয়া। 
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৯ পাসিিপিিসিপাপিশীপিপি১পিশন। 

সহিত পরিচয়ের উপযুক্ত স্থান। বালকদিগের 
মানসিক শক্তির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে । শিক্ষ- 

কের মনে রাখা উচিত যে, বালকের চরিত্র গঠন 

করিতে হইলে তাহার সমগ্র মানসিক শক্তির 

সর্ববতোভাবে অনুশীলনের আবশ্যক | 

অভ্যাসগুলিই চরিত্রের উপাঁদান। স্বেচ্ছা- 

প্রবৃত্ত হইয়া অভ্যাস সাধন করিলে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয় এবং ইহা! আমাদিগের প্রবৃত্তিতে পরিলক্ষিত 

হয়। আমাদিগের একটা হিতানুসারিণী প্রবৃত্তি 
আছে, তাহা স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন, সণুকাধ্যের 

অনুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যবহারিক নীতিদ্বারা পরিচালিত 
হয়। এই সকল ব্যবহারিক নীতির অনুসরণ করিতে 

করিতে অভ্যাস গঠিত হয়। অভ্যাস দ্বারা চরিত্র 

গঠিত হয়, এবং চরিত্র ব্যবহারে জানিতে পার! 
যায়। বিদ্ভালয়ের “রুটিন” অভ্যাস-উত্পাদনের 

বিশেষ সহায়। “রুটিন” অনুসারে কার্ধ্য কর্তৃব্য- 

জ্ঞানেই সম্পাদিত হয়। এই প্রকারে অভ্যাসগত 

কার্যে কর্তব্জ্ঞান নিহিত থাকে । বিদ্যা- 

লয়ের পাঠ্যতালিকা ও শাসন, বাঁলকদিগের 

জনুভব, জ্ঞান ও ইচন্ী সম্বস্বীয় অভ্যাস গঠনে 
ন্৮ 

৪৩৩ 

চরিত্র ও 

অভ্যাস 
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সহায়ত করিতেছে এবং ইহারাই চরিত্রের 

উপাদান। 

চরিত্র ও শাসন. চরিত্রগঠনে স্বশাসনের বিশেষ প্রয়োজন। 
কিন্তু কেবল ইহা দ্বারা উদ্বোশ্য সাধিত হয় না, অন্যান্য 

উপাঁদানেরও প্রয়োজন। প্রভুত্বের সহিত ইহার 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য চরিক্রগঠনে শাসনকে 

উচ্চস্থান দিতে পার! যায় না। কারণ প্প্রভুত্ব” 
কঠোর হইলে শাসন-রক্ষা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। 

অতএব শাসন উদার ও যুক্তিসিদ্ধ হওয়া উচিত। 

যাহাতে বালকদিগের ইচ্ছাঁশক্তির অনুশীলন হয়, 

তাহার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য । 

.. বিদ্যালয়ের  প্রথমাবস্থার বিগ্ভালয়ের নিয়মগুলি পালন করি- 
শাসন 

বাঁর জন্য বাঁলকদ্দিগকে বাধ্য করিতে হইবে। পরে 

তাহারা কর্তব্যানুরোধেই তাহা পালন করিবে । এতৎ, 

সম্বন্ধে যদি দণ্ড-বিধান করিতে হয়, তাহ। হইলে দেখা 

উচিত যেন তাহা দ্বারা চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে সহায়তা 

পাওয়৷ যায়। দণ্ড কখনও অত্যধিক কঠোর হওয়া 

উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে অপরাধীর অনুতাপ 

না হইয়া বরং ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে; ইহাতে 

হিতাহিতজ্ঞান ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে 
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দৃষ্টি না রাখিলে বিদ্যালয়ে অবিচারের এবং 

অসন্ভাবের সূত্রপাত হয়। বালকগণকে দমন করিয়া 
রাখিতে হইলে কৌশলের প্রয়োজন, ইহ! সহজ-সাধ্য 
নহে। এতদপেক্ষা উৎসাহের সহিত স্থুপথে পরিচালিত 

করা অনায়াস-সাধ্য। প্রতিষেধক-বিধান, প্রতী- 

কারের ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব অসদভি- 
প্রায়ের দমন করিতে হইলে সদ্তি প্রায়ের উৎসাহ- 

প্রদান শ্রেয়স্কর । অবশেষে, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য 

যে, দৃষটান্তই চরিত্র-গঠনের প্রধান উপাদান। কারণ, 

অন্যের সাধুতাই আমাদিগকে সননুষ্ঠানে প্রবর্তিত 

করে। 
অনুভব-শক্তির অনুশীলন, চরিব্রগঠনে সবিশেৰ বু ূ 

সহারতা করে। যে শাসনের সহিত সহানুভূতি ও গঠনের সন্বনধ। 
ভালবাসা মিলিত আছে, তাহা অধিকতর ফলদায়ক 

এবং তৎসাহায্যে চরিত্র-গঠন স্ুসাধ্য 

ক্রীড়াস্থলে শিক্ষক বালকদিগের প্রতি সহানুভূতি টন 

ও ভালবাসা প্রকাশ করিতে স্থবোগ পান, এবং সঙ্গে 

সঙ্গে তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি জানিতে 

পারেন। বালকের! যখন স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করে, 

তখন আহাদিগের প্রকৃতি স্বতই প্রকাশ পায়; বাঁলক- 



৪৩৬ মনোবিজ্ঞান। 
সপ পিশাশশ পিপাসা 

দিগের যে সকল অনুভূতি দমন করা উচিত ও যাহার 
অনুশীলন কর! কর্তব্য, শিক্ষক তাহা জানিতে পরেন 

এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগের চরিত্র গঠন 
করিতে সমর্থহন। 

চরিত্র গঠনের. চরিত্র গঠন বলিলে মনের যাবতীয় শক্তির 
সাইিত জ্ঞানের $ 

স্বত্ব অনুশীলন বুঝায়। অতএব বুদ্ধিরও উৎকর্ষ সাধন 

করিতে হইবে ; ইহাতে মনঃসংযোগ ও চিন্তাশক্তি 

বদ্ধিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংঘমও অভ্যস্ত 

হইবে। আত্মসংঘম চরিত্রের একটী প্রধান 
লক্ষণ। চরিত্রবান লোক ন্ায়পরায়ণ হয় এবং 

ন্যায়পর হইতে গেলে বুদ্ধিরৃত্তির অনুশীলন 

আবশ্যক। বস্ততঃ সদগণ মাত্রেরই অনুশীলনে 
বুদ্ধির প্রয়োজন। ধারণা স্থির এবং চিন্ত 

ব্যবস্থিত না হইলে চরিত্রবান হওয়৷ যায় না। 

উল্লিখিত গুণগুলি বুদ্ধিসাপেক্ষ ; অতএব জ্ঞান ও 

অনুভবের ৰিকাশ, চরিত্র-গঠনের সবিশেষ সহায় । 
বুদ্ধি ও চরিত্র বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা কি প্রকারে চরিত্র গঠিত 

হয়, তাহা বিশদরূপে আলোচ্য । বুদ্ধি আছে বলিয়াই 
আমরা অন্তূ্টি লাভ করিতে সমর্থ হই এবং আমাদের 
কার্ধ্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারি। বিচার দ্বারা আমরা 

পাপা 
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কোন কোন অনুভূতি দমন করি এবং কোনটার প্রশ্রয় 
দিয়া থাকি। বালকদিগের বিচার-শক্তি বদ্ধিত করা 
শিক্ষকের কর্তব্য ; ইহা! হইতে তাহাদিগের আত্মসংযম 

শিক্ষা! হইবে ও ইচ্ছাশক্তি উদ্দীপিত হইবে | বিষ্যা- 

লয়ের কতকগুলি পাঠ্য-বিষয় চরিব্রগঠনে সবিশেষ 
সহার। পদার্থপাঠ, বিজ্ঞান ও অস্কশান্ত্র সত্য-প্রিয়- 

তার উৎকর্ষ-সাধনে বিশেষরূপ উপযোগী । এঁ সকল 

বিষয়, অতিরিক্ত কল্পনা-শক্তি-প্রযুক্ত বাস্তব বিষয় 

অতিরঞ্রিত করিবার ইচ্ছার দমন করে। ইতিহাস- 

পাঠ দ্বার আমাদিগের কর্তব্য জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় ও 

ধন্মপুস্তক পাঠ দ্বার! আামাদিগের ধণ্জ্জান লাভ হয়। 

“সম্পূর্ণরূপে আয়ন্তীকৃত ইচ্ছাশক্তিরই অপর চরিত্রের সহিত 

নাম চরিত্র।” অনেক অল্পবয়স্ক ও কুর্ববলচিন্ত ৪৫ 

বালকের প্রবৃত্তি, বাসনার সীমা অতিক্রম করিতে 

পারে না। তাহাদের প্রবৃত্তি কাধ্যে পরিণত হইবার 

স্যোগ পায় না। অনেক গুলি প্রবৃত্তি একসঙ্গে 

তাহাদিগের মনকে উদ্বেল করে, এবং পরস্পরের ঘাত- 

প্রতিঘাত দ্বারা সকলেই নিষ্ট্রিয় হইয়া পড়ে। এই 

প্রকার মানসিক নিক্রিয়াবস্থা৷ যত্ব করিয়া অতিক্রম 

করিতে হইবে ইহাতে প্রভৃত চেষ্টার আবশ্যকত। 
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মনোবিজ্ঞান । 

হইতে পারে, কিন্তু এই নিক্ছ্িয়াবস্থ। একবার অতিক্রম 

করিতে পারিলে পরবর্তী চেষ্টাগুলি তত কষ্টকর হয় 

না, এবং তখন বালকেরা আত্ম-নির্ভরসহকারে কার্যে 

প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থত্যাগ প্রথমাবস্থায় কষ$কর হইতে 
পারে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রীধান্যলাভ করিলে সে কষ্ট 
দুরীভূত হয়। এই প্রকারে বালকেরা ইচ্ছাশক্তির 

সাহায্যে নিজ চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হয়। 

প্রেরণা-জনিত উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ক ব্যাপারের 

নাম অভিসন্ধি। মনে কর, শিক্ষক বালকের চরিত্র- 

গঠনের উদ্দেশ্যে দণ্ড-প্রদানের অভিসন্ধি করিতেছেন । 

বালক এই দগু'জনিত কন্ট অনুভব করিতেছে। 

এস্থলে চরিত্র-গঠন “প্রেরণা”ও দগুপ্রদান “অভিসান্ধি” 
উভয়ই বালকের ক্লেশানুভবের কারণ । কিন্তু চরিত্র- 

গঠনই অন্তিম অর্থাৎ মুখ্য কারণ।" প্রেরণা দ্বারাই 
আমাদের ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হয়। আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি যে, সর্ববতোভাবে আয়ন্তীকৃত ও পরিপুষ্ট 

ইচ্ছাকে চরিত্র বল! যায়; এক্ষণে দেখা গেল যে, 

প্রেরণার! ইচ্ছাশক্তি চালিত হয়। অতএব প্রেরণাই 

আমাদিগের বিচাধ্য। আমাদিগের প্রেরণা বহুবিধ 

হইতে পারে। তবে. যেটা সর্বাপেক্ষা বলবতী. 
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ইচ্ছাশক্তি তাহারই অনুসরণ করে। লক্ সাহেব 
বলেন, যাহা আপাততঃ ইব্সাধক, সেই উদ্দেশ্যই 
বলবত্ম। সন্নিহিত ও দূরবর্তা লক্ষ্যের মধ্যে প্রায়শঃ 
বিরোধ থাকে, এবং তন্মধ্যে সন্নিহিত লক্ষযই প্রায় 

জয়লাভ করে। অতএব দুরস্থ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যদি 
বিজয়লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধীয় সঙ্কল্প 

দৃঢ় হওয়া আবশ্যক | 

বাল্যাবস্থার “প্রেরণা” কি, তাহা বুঝিতে হইলে রা 

বালকদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক । 

স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর বালকদিগের মনের অবস্থা 

নির্ভর করে। অতএব বালকদিগের প্রকৃতি, মনের 

বিশেষ বিশেষ ধর্ম, সেই সকলের লক্ষণ ও তছপযোগী 

বিধান জান! শিক্ষকের কর্তব্য। 

কীদৃশী প্রেরণা কোন্ অবস্থার অনুকূল, তাহা চররিকরগঠন 

বিবেচনা করিয়া! বিচক্ষণ শিক্ষক কার্যে প্রবৃত্ত ব্বপারে স্থোপঘোগী 

হইবেন । সামাজিক সঙ্কল্প সম্বন্ধে তীহার বিচক্ষণত| প্রেরণার 

সবিশেষ আবশ্যক। কারণ, বালকদিগের পরার্থপর ক 

সঙ্কল্নের প্রসার অধিক নহে। স্বার্থপর সঙ্কল্পগুলিরই 

প্রভাব অধিক। যাহাতে বাঁলকদ্দিগের স্বার্থপর 

সঙ্কল্পগুলি তিরোহিত ও পরার্থপর সন্বল্পগুলি 



৪৪০ মনোবিজ্ঞান 

প্রেরণার 

নির্ধারণ 

শৈশবাবস্থোপ- 

যোগী প্রেরণা 

প্রাদুভূতি হয়, তাহার চেষ্টা কর! শিক্ষকের কর্তব্য । 
কারণ, পরার্থপরত৷ অপেক্ষ! স্থার্থপর-বৃত্ভি-পরতন্ 

কাধ্য আয়াসসাধ্য। কিন্তু কখন কখন স্বার্থপ্র 

বৃত্তির সাহায্যে পরার্থপর বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদিত 

হয়। সাধুতাকেই স্থার্থসিদ্ধির সর্বেরবাৎকৃষ্ট উপায় 
জানিয়।৷ বালকের! ক্রমশঃ সৎকাধ্য-সাধনে প্রবুভ্ত 

হয়। অতএব প্রেরণা-নির্ণয় সতর্ক. ভাবে করিতে 

হইবে। বিভিন্ন অবস্থায় ও. বিভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে 

ভিন্ন ভিন্ন প্রেরণা কাধ্যকরী। বয়সের ও অবস্থার 

ভিন্নত প্রযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ ও কর্তব্য লক্ষিত 

হয় এবং তদনুযায়ী প্রেরণাও বিভিন্ন হইয়! 

থাকে । এক্ষণে বয়ঃক্রমের তাঁরতম্যানুসারে 

বিভিন্ন প্রেরণার বিষয় আলোচনা কর! 

যাইতেছে ;- 

শিক্ষক এই অবস্থায় এ সকল উদ্দেশ্য মনো- 

নীত করিবেন, যে গুলির প্রভাব শিশুরা সহজেই 

অনুভব করিতে পারে। নিংস্বার্থ ও উদার লক্ষ্যগুলি 

শিশুরা ধারণা করিতে পারে না; তাহাদিগের 

কর্তব্য-জ্ঞান অল্প, সৃতরাং নিন্ব-শ্রেণীর প্রেরণাগুলির 

সহায়তা ল্ইয়া কাধ্য করিতে হইবে। শিশুদিগের 
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হিতাহিত জ্ঞান পরিস্ফুট না থাকায় তাহাদের কতিপয় 

সঙ্কল্পের অনুশীলন ও কতিপয়ের প্রতিষেধ কর্তব্য । 

শিক্ষক বালকদিগকে ধণধ্ৰশীল না! করিতে পাঁরিলেও শৈশবাবস্থো- 

অন্ততঃ তাহাদিগকে নির্দদোষ-চরিত্র করিতে পারেন । রা 

তাহাদিগকে অসৎ কাধ্য হইতে নিরস্ত করিতে, এবং 

তাহাদিগের চরিত্রগঠনানুকুল বৃত্তিগুলির অনুশীলন 
করিতে পারেন। তিনি তাহাদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় 

নিয়মগুলির প্রতিপালন করিতে, তাহাদিগের প্রকৃতি 

বশে রাখিতে এবং মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য পালন 

করিতে শিক্ষা দিতে পারেন।  “মাতাপিতার সম্মান 

করা বালকদিগের প্রধান কর্তব্য” , এই মুল-সূত্র অব- 

লম্বন করির। অগ্ঠান্ত কর্তব্য-পালনে বালকদিগকে 

প্রবন্তিত করিতে হইবে। তাহািগের অসহায় ও 

পরমুখাপেক্ষী অবস্থা, ভালবাসা, দয়া ও আশ্রয়- 

লাভের আকাঙ্! প্রভৃতি সুকুমার বুষ্টিগুলির অনু- 

শীলন বিশেষরূপ উপযোগী । এই সকল বৃত্তি 

চরিত্র-গঠনে ক্রমশঃ বিশেষ সহায় হইয়া উঠে। এই 

অবস্থায়” কাথ্যপ্রিয়তা, ঈন্তয, কর্্মফলের শাসন, 

কৌতুহল, পারিতোধিক, দণ্ড, প্রতিযোগিতা, 

প্রণংসাপ্রিয়ত৷ ও কর্তৃত্বপ্রিয়ত প্রভৃতি প্রেরণার 



8৪২ 

ৰাল্যাবস্থার 
প্রেরণ! 

মনোবিজ্ঞান । 

সাহায্যে শিক্ষক শিশুদিগের চরিত্র গঠনে প্রবৃত্ত 
হইবেন। 

পূ্ববাবস্থার অনেকগুলি প্রেরণা বাল্যেও কাঁধ্যকরী 

হইয়৷ থাকে। অধিকন্তু বাল্যাবস্থার প্রেরণ! প্রযুক্ত 

আত্মাভিমান ও কর্তৃহ্বাভিলাঘ, যশোলিপ্না, জিগীষা 

প্রভৃতি বলবতী বৃত্তিগুলি সমধিক জাগরূক হয়। 

স্থকুমার বৃত্তিগুলি বর্তমান থাঁকিলেও বলবতী বৃত্তি- 

গুলিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। শিক্ষক, এক্ষণে 

আত্মাভিমানের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি অনুসারে 

কর্তব্য নির্ণয় করিবেন। প্রত্যেক আবেগের সছু- 

পাদানের সাহায্যে তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিয়া 

দিবেন। এ অবস্থায় বাণকদিগের কর্তব্যজ্ঞান দৃঢ়তর 
হইয়াছে ও হিতাহিত জ্ঞান অধিকতর পরিপুষট 
হইয়াছে। স্তুতরাং অনেক বিষয়ে বালকদিগের 

বিবেক-বুদ্ধির সাহায্য লইতে পারা যায়। 

যৌবন কালের যৌবনের প্রেরণা বশতঃ বহুবিধ লক্ষ্য উপস্থিত 
প্রেরণ! 

হয়, সুতরাং এ অবস্থায় উপযুক্ত লক্ষ্য নির্বাচন 

করা কঠিন। এ অবস্থায় কাধ্যগুলি জটিল ও নানা 

প্রকার প্রেরণ! দ্বারা পরিচালিত। তথাপি অবস্থা- 

ভেদে এক একটা প্রেরণার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়! 
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যায়। এ অবস্থায় কর্তব্যজ্ঞান প্রবল হয় এবং আত্ম 

সম্মান ও আত্মমধ্যাদার প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া 

বালকেরা বিদ্যালয়ের অভিমতানুসারে চলিতে তশপর 

হয়। ভবিষ্যতের ভাবন! উদ্দেত হয় বলিয়া পরিণাম- 

দর্শিতা উপস্থিত হয়। শিক্ষক এই সকলের সহকারিতা 

অবলম্বন করিয়৷ ঝালকদ্দিগকে পরিচালিত করিবেন । 

৩৪৩ 

১। শারীরিক অভাব-পরিপুরণের আকাঙক্ষা। বি 

যথা ক্ষুধা, তৃষগ ইত্যাদি । 

২। ভালবাস!, ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক 

বিকার । 

৩। যোগক্ষেমাদি মানসিক  আকাঙক।। 

প্রান্তের প্রাপ্তি, যোগ; প্রাপ্তের রক্ষণ, ক্ষেম। 

৪। প্রশংসাপ্রিয়ত, আত্মসম্মান, অবজ্ঞা প্রভৃতি 

নৈতিক বৃত্তি। 

৫। স্বার্থপর ভাববৃত্তি ঃ__স্সেহাভিলাষ, ভক্তি, 

বশোলিগ্দাদি। 

শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন বালকের স্বার্থপর 

“প্রেরণার” বশবর্তী ন। হইয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে 

উচ্চতর প্রেরণা দ্বার এবং পরিশেষে কর্তব্য- 

জ্ঞান দ্বারাই পরিচালিত হয়। 

উদাহরণ 
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দৈহিক ধাতু. পূর্বেবেই বল! হইয়াছে, আমাদের স্বাস্থ্য বহুল 

বালকদিগ্ের 

১। উৎসাহী 

মনোবিজ্ঞান । 

পরিমাণে দৈহিক-ধাতু-সমুহের সামঞ্জস্যের উপর 
নির্ভর করে। রক্তপ্রধান ধাতুবিশিউট লোকেরা 
(380৫1709) সাধারণতঃ সবল হয়; তাহাদের রক্ত- 

সঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়৷ দ্রুতবেগে চলিতে থাকে । এ 

শ্রেণীর লোকেরা সহজে অন্ুস্থ হয় না, এবং কোন 

কারণে অন্থুস্থ হইলে শীঘ্রই সুস্থ হইয়। উঠে। 

স্াযুপ্রধান (09০) লোকদিগের প্রকৃতি 
অন্যরূপ। আহাদিগের শারীরিক-যন্ত্রেরে উপর 

স্বাযুমণ্ডলীর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। শ্্রেগ্সপ্রধান লোকসমূহ 
(10018078010 ) সাধারণতঃ অলস এবং কর্ম্মবিমুখ 

হইয়। থাকে । তাহাদের প্রকৃতি স্বায়ুপ্রধান প্রকৃতির 

ঠিক বিপরীত। 
মানুষের প্রক্কৃতি দৈহিক ধাতুর উপর নির্ভর 

করে। যদিও এক প্রকৃতির ছুইটি বালক দুষ্ট 

হয় না, তথাপি তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে এতাদৃশ 

সাদৃশ্য থাকে যে, বালকপ্রকৃতির শ্রেণী-বিভাগ- 

করণ সম্ভবপর। 

দৈহিক নিদর্শন £_নিয়মিত শ্বীসপ্রশ্বীস ও 

রক্তসধণলন ক্রিয়া, উজ্জ্বল চক, প্রসন্ন বদন ইত্যাদি। 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ৪8৫ 
০ পাপাপাশিপিসাসিপশিপিসিসিপিসাপসিপিসিসিসাসিসাসিপিসিসিপিসিসপাপিসাসিপাশী স্পা 

মানসিক নিদর্শন £স্ফূত্তিযুক্ত, সহজে এবং 

মহদা_ উত্তেজনা: ননা-প্রবণ ) নি গভীর ভাবে নহে; 

ভাব প্রধান। 

দৈহিক নিদর্শন £__পেশীর কার্য সবল, বদন ২। হঠকারী 

নিশ্রাভ। 

মানসিক নিদর্শন ?-_সৌতসাহপ্রকৃতি অপেক্ষা- 

স্বল্প ক্ষিপ্রকারী। মানসিক-প্রতিক্রিয়া মন্দগতি হইলেও 

অধিক-কাল-স্থা়িনী। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্বাবলম্বী । 

ইচ্ছাপ্রধান। 

দৈহিক নিদর্শন £_শ্কুলোদর, বদন-মগুলাকৃতি ও ৩। নিভে 

ভাববিরহিত; ওষ্ঠাধর স্ুল। শরীর অপটু। রি 

মানসিক নিদর্শন £_মন জড়তাপুর্ণ ও ভারা- 

কান্ত । প্রায়শঃ নির্ব্বোধ, ধৈর্বাশীল, আত্মনির্ভর- 

শীল, মৃছ্গতি। 
দৈহিক নিদ* নিদর্শন £-মস্তক বৃহদাকার, চক্ষু ৪। ভাবগ্রধান 

উজ্জ্বল ও [ও ভাবপূর্ণ, ক্ষীণা্, দ্রুতগতি । 

মানসিক নিদর্শন £__কবিত্ব, সঙ্গীত ও প্রকৃতি- 

প্রিয়; সাংসারিক কাধ্যে উদাসীন । 

যদিও বিভিন্ন প্রকৃতির লক্ষণ প্রদর্শিত হইল 

তথাপি প্রকৃতপক্ষে, অবিমিশ্র প্রকৃতির লোক প্রায়ই 



৪৪৬ 

শিশু প্রকৃতি 
জান! 

আবশ্যক 

কর্তব্য কর্ম ও 
সৎকন্ধের 

মধ্যে প্রভেদ 

মনোবিজ্ঞান 1 

দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সকলই বিমিশ্ 

ধর্্াক্রান্ত। সাধারণতঃ, স্ত্রীলোকেরা ভাবপ্রধান ও 

উৎ্সাহশীল (8%05106); পুরুষেরা প্রীয়ই 

(97০15) কোপন কিংবা নিস্তেজংস্বভীব | 

বালকের প্রায়ই উৎ্সাহশীল; যুব! পুরুষ তেজস্থী, 

এবং বৃদ্ধের নিস্তেজঃ্বভাব। 

বালকের প্রকৃতি জানা শিক্ষকের সর্বব্া কর্তব্য। 

নচেৎ সুশিক্ষক হইতে পারা যায় না। অবিমিশ্র 

প্রকৃতির বালকদিগের সংখ্যা নিতীন্ত অল্প এবং 

তাহাদিগের সহিত সমুচিত ব্যবহার দুরূহ ব্যাপার 

নহে।  বিমিশ্রপ্রকৃতিক বালকদিগের সহিত 

ব্যবহার, বিশেষরূপ বিবেচন!-সাপেক্ষ। উৎসাহশীল 

ও ভাবপ্রধান বালকদিগকে শীসনানুবর্তী করিতে 

বিশেষরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। হঠকারী ও জড় 

প্রকৃতি বাঁলকদিগের সহিত ব্যবহারে সবিশেষ 

সাঁব্ধান্তার প্রয়োজন । 

কর্তব্যকণ্রের সহিত সৎকার্যের প্রভেদ আছে। 

কর্তৃব্যকশ্বের অকরণে প্রত্যবায় আছে; সৎকর্ম্মের 

অকরণে প্রত্যবায় নাই, কিন্তু করিলে প্রশংসা আছে। 

সাধারণতঃ সকার্ধ্য বলিতে গেলে কর্তব্যকর্্মাতিরিস্ত 
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প্রশংসনীয় কার্ধ্য বুঝায়। রত সত্ব ও 

অধিকারের ভাব মিশ্রিত আছে। ইহাতে অপরের 

সহিত বাধ্যবাধকতা -ভাবও নিহিত আছে। 

কর্তব্যক্ম এবং অতকর্ম্ের মধ্যে নিম্নলিখিত কর্তব্য ও কর্দদ 

প্রভেদ দেখা যায়। £_ টা 
১। কর্তব্যকপ্্ম পুর্বব হইতে নিদ্দিষ, সৎকর্ম 

অনিন্দিষ্ট। 
২1 কর্তব্যকন্্ম সসীম, সতকর্্ম অসীম । 

৩। কর্তব্য কন্ম বলিলে ব্যক্তিবিশেষের সহিত 

বাধ্যবাধকত। বুঝার, সংকাধ্য বলিলে সর্বসাধারণের 

প্রতি বাধ্যবাধকতা! বুঝায়। 
৪81 কর্তব্যকম্ম অবশ্যক রণীয়, সতকন্্ম ইচ্ছাধীন। 

€। সতকন্মের সীমা, কর্তব্য কশ্ের সীমাপেক্ষা 

অধিকতর বিস্তৃত, কিন্তু কর্তব্যকণ্ষ্ম সর্ব! সৎকর্ষ্বের 

অন্তর্গত নহে। যখা-_আত্মরক্ষা, পরিণামদর্শিতা, 

মিতাচারিতা ইত্যাদি কর্তব্য, সতকাধ্য বলয় 

পরিগণিত হয় না। 

নৈতিক কর্তব্যকণ্্ম শিখাইতে হইলে অনুভব, সিসি 
জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন আবশ্যক | বিদ্যালয়ের উপায় 

শাসনের ভিত্তি নৈতিক বিধানের উপর স্থাপিত হওয়া 



৪8৪৮ মনোবিজ্ঞান। 
এপাপিপিসিপিপিপপাশাশীশীশিসিশশাশাশটিপপপিপপপিসাসাপিপিশিসিশীশিসাপিিসিসিিি 

কর্তব্য। তাহার জন্য সাহিত্যপাঠের সাহায্য লইতে 

হইবে, এবং ধণ্দভাবের উদ্রেক করিতে হইবে। 

দৃ্টান্তের প্রভাব কখনই উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু 
অনুষ্ঠানই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। 

১, অনুষ্ঠান। . কর্তব্যজ্ানের বিকাশ করিতে হইলে কর্তব্য- 

কম্ম নিয়মিত-ভাবে করা উচিত। সুকুমার 

বৃত্তি্ারা পরিচালিত কর্তব্যকর্ট্বের অনুষ্ঠান, আমা- 
দিগের মনে আত্মপর সম্বন্ধীয় কর্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক 

করে। বালকদিগকে ক্রমশঃ বুঝাইয়া দিতে হইবে 

বে, স্বার্থ ও পরার্থ একই বিধানের অধীন 

অভিজ্ঞত! দ্বারা ক্রমশঃ বুঝিতে পার! যায় যে, 

সাধুতাই স্থার্থসিদ্ধির প্রধান কৌশল। অভ্যাস দ্বারা 
কর্তব্যকণ্্ন চিত্তাকর্ষক হইয়। উঠে। বালকের ক্রমশঃ 

বুঝিতে পারে যে, সত্য আচরণ বিশ্বাস উৎপাদন 

করে; ভালবাস হইতে আসক্তি জন্মে; পরিশ্রমই 

কৃতকাধ্যতার মূল এবং সদয় ব্যবহারই কৃতজ্ঞতা! 
শিক্ষা দ্রেয়। “কারণং কাধ্যমেব” অর্থাৎ কাধ্য, কার- 

ণেরই অভিব্যক্তি, এজন্য সুখদায়ক কাধ্যের কারণও 

স্থখদায়ক। কিন্তু ইহাও বালকদিগকে বুঝাইয়া 

দিতে হইবে যে, পরিণাম-সুখকর বলিয়াই কর্তব্যকর্্ম 
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বিধেয় এরূপ নহে, কর্তব্যানুরোধেই কর্তব্য পালন 
করা উচত। 

বি্ভালয়ের শীসন এ প্রকার হওয়া উচিত, 

যাহাতে কর্তব্যকণ্মগ্লি নিয়মিত-ভাবে সম্পাদিত 

হয়। বি্ভালয়ের শাসন ভয়প্রদ না হইয়া অনুরঞ্জক 

হওয়া উচিত। কখন কখন কঠোর শাসনের 

প্রয়োজন; অত্যধিক নৈতিক উপদেশ প্রায়ই ফলপ্রদ 
হয় না। 

জ্ঞানের বিকাঁশ, কর্তব্যকরণে সবিশেষ ফলদায়ক । 

বালকেরা অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত অন্যায় কার্ধ্য করে, স্ৃতরাং 

জ্ঞানোন্মেষ আবশ্যক ; কিন্তু কেবল জ্ঞান হইলেই 

হইবে না । ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তাহ! কার্যে পরিণত 

করিতে হইবে । উপযোগী সাহিত্য হইতে আমা- 

দিগের বনুবিধ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। তগ্সহকারে 

নৈতিক উপদেশ সকল অজ্ঞাতসারে হৃদয়জম হইতে 
থাকে। বালকদিগকে চিত্তাকর্ষক সাহিত্যপুস্তক 

পড়িবার স্থুযোগ দেওয়া কর্তৃব্য। 

উচ্চতর প্রবৃত্তির অনুশীলনদারাঁও বালকদিগের 

মনে নৈতিক ভাবের উদ্রেক হয়। বিগ্ভালয়ে 

পরম্পরের সহিত সহযোগিতার ভাব প্রকাশ করি- 

২৯ 

ত্য, শাসন 

৩য়, জ্ঞানের 

উদ্মেষ-কর ৭ 

৪র্থ, উচ্চত্তর 
প্রবৃত্ির 
অনুশীলন 



3৫০ মনোবিজ্ঞান । 

বার অনেক সুযোগ পাওয়া যাঁয়। পরস্পরের 

প্রতি সদয় ও অনুকুল হইতে বালকদ্রিগকে শিক্ষা 
দেওয়া কর্তব্য । শিষ্টাচার, সত্যপ্রিয়তা, আজ্ঞানু- 

বণ্তিত| প্রভৃতি নৈতিক বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা বালক- 

দিগের ভাববৃত্বিগুলি ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাঁকে। 

পরস্পরের এবং ইতর প্রাণীদিগের প্রতি সদয় 

ব্যবহার দ্বারা মনুষ্যত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

5) ইচ্ছাশকির . নৈতিক গুণ বলিলেই সদিচ্ছার দৃঢ়তা! বুঝায়। 
অন্নশীলন নৈতিক গুণ আমাদিগকে গ্যায়ানুগত কার্ধ্যে প্রবর্তিত 

করে। অতএব ইচ্ছাশক্তি একটা প্রয়োজনীয় উপা- 

দান। যত শীত্র সম্ভব বালকদিগকে স্বাধীনভাকে 

বিচার করিয়। সৎকার্ধ্য সাধন করিতে শিক্ষ! দেওয়া 
উচিত । যাহাকে শীঘ্রই কার্যে পরিণত করিবার সম্ভাবনা 

আছে, তাহারই বিচার কর্তব্য। অনুভব, বিবেচনা, 

নিষ্পত্তি এবং অবশেষে কাধ্যসাধন এই গুলিই 

নৈতিক পরিণতির অবস্থা-চতু্টয়। স্থদূরবর্তা কার্য 

সম্বন্ধে প্রথম ছুইটী অবস্থার উদ্রেক করিয়া নিরস্ত 

হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে। চতুর্থ অবস্থা পর্যন্ত 

অগ্রসর হইতে না পারিলে কর্তব্য-কর্মে অবহেল! 

করিবার অভ্যাস জন্মে । 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ৪৫১ 
শশীশশীশিশীশিশাশীশাশীশশশপিশীশিীশিসিশীশিপিশিসিসাসিশা শপাপাশাশিসি 

শ্রেণীবিভাগ দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় পরিস্ফুট সংকার্ধ্যের 

হয়, এবং পরিশ্রমেরও লাঘব হয়। বাঁল্যজীবনের শ্রেণীবিভাগ 
কোন্ অবস্থায় কি প্রকার নৈতিক শিক্ষাদান করা 
বিধেয়, তাহারও নিদ্ধীরণ কর! যায়। বালকদিগের 

বুদ্ধিমন্ত! ও নৈতিকশক্তি অনুসারে উপদেশ দিবারও 

অনেক স্থুবিধা হয়। 

স্যায়পরতা সম্বন্ধে ধারণা বালকদিগের পক্ষে ন্যায়পরতা 

সহজ নহে। সাম্যভাব ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ । আবশ্যক 

দণ্ডের সাহায্যে ইহা প্রতিচিত হয়। ন্যায়পরতা 

উল্লঙ্ঘন করিলে কি দণ্ড হইতে পারে, তাহা বালক- 

দিগের জানা উচিত। কিন্তু ন্যায়পরতা যাহাতে 

বালকদিগের প্রকৃতি-গত হয়, তাহার চেষ্টা করা 

কর্তব্য । ন্যায়পরতা যে গৌরবের বিষয় ও 

অবশ্য পালনীয়, ইহা! বালকদিগকে বুঝাইতে হইলে 

বিগ্ভালয়ের নিয়ম ন্যায়পরতার উপর সংস্থাপিত 

হওয়! আবশ্যক। দণ্ড ও পারিতোধিক প্রদানের 

সময় বিশেষ-বূপ সতর্ক হওয়া কর্তব্য। 

সমগ্র মনুষ্য-জাতির প্রতি অনুরাগ, ইহার বিশেষ উপচিকীৰ? 

লক্ষণ । আমাদিগের ইচ্ছাশক্তিকে এ প্রকারে 

আয়ত্ত করিতে হইবে, যাহাতে পরের উপকার 
করিবার 



৪৫২ মনোবিজ্ঞান । 

প্রবৃত্তি স্বতই জন্মে। তগসঙ্গে অনুরাগের অনুশীলনও 

আবশ্যক হইয়৷ পড়ে। কারণ, অনুরাগ ব্যতীত হিত- 

কর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না; অতএব উপচিকীর্ষা 
বৃত্তির ুইটী উপাদান লক্ষিত হয়। প্রথম, অনুরাগের 

অনুশীলন ; দ্বিতীয়, অন্যের স্থখ-সংবদ্ধন | 

স্তার়গরতাও  উপচিকীর্ধা, শ্যায়পরতা অপেক্ষা গরীয়সী | ন্যায়” 

দাত পরতার উপর আমাদিগের অধিকার আছে, কিন্তু পর- 

হিতৈষিতা স্েচ্ছা-সাঁপেক্ষ। ন্যায়প্রতা দণ্ডের 

সাহায্যে প্রবর্তিত করিতে পারা যাঁয়, কিন্তু উপচিকীর্ষা 

সম্বন্ধে তদ্রপ বিধান করিতে পার! যায় না। অভ্যাস 

ও দৃষটান্তের সাহায্যে পরহিতৈষিতা শিক্ষা দেওয়া 
কর্তব্য। শৈশবাবস্থাই এই প্রকার শিক্ষার সবিশেষ 
অনুকূল। 

পরিপামদপিতা. ইহা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। নিজের প্রতি 

কর্তব্যজ্ঞান হইতে ইহা! উদ্ভৃত। কার্যের ফলাফল 

দেখিতে দেখিতে পরিণামদর্শিতা জন্মে । 

অগরিপাম- অনভিজ্ঞতা ও হঠকারিতা হইতে অপরিণাম- 

দর্শিতা দবর্শিতা উৎপন্ন হয়। স্তৃতরাং ইহার প্রতীকারের 

জন্য বুদ্ধিবৃত্তির ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন আব- 

স্টক। উপদেশ দ্বারা অজ্ঞতা দূর করিতে পার! 



ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 
সাীপীাশিশি। 

যায়, কিন্তু হঠকারিতার প্রতীকার আনাসসাধ্য ; 
কারণ হঠকারিত প্রক্ৃতিগত। উপদেশ, পরিচালনা, 
শাসন, উদ্বাহরণ এবং কার্যের ফলাফল ইত্যাদির 
সাহায্যে কিয়ৎ-পরিমাণে ইহার প্রতীকার করা 

যাইতে পারে। বালকরিগকে আত্ম-সংযম-শিক্ষা 
দেওয়া! শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। ইহাতে ক্রমশঃ 

চিন্তাশক্তি বদ্ধিত হইবে এবং সাধারণের অভিমতের 
প্রতি আস্থা জন্মিবে। 

মিতব্যয়িতা, পরিণাম-দর্শিতার রূপান্তর। ইহার 

সাহায্যে আমাদিগের স্বাতন্ত্রভাব ও আত্মনিভরশীলত৷ 

জন্মে। বাঁলকদিগকে মিতব্যয়িতা, দূরদর্শিতা ও 

আত্মনির্ভরশীলতার উপদেশ দেওয়| কর্তব্য। অভ্যাস 

দ্বারা আমরা মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে পারি। 

বালকেরা নিম্নলিখিত অভ্যাসগুলি সাধন করিবে ৪ 

১। অল্প আয়ে আবশ্যক ব্যয়নির্বাহের 

অভ্যাস। 

২। অনাবশ্যক ব্যয় করিবার প্রলোভন, 

দ্বমনের অভ্যাস । 

৩] ভবিষ্যতের জন্ত কিছু কিছু সঞ্চয়ের 

অভ্যাস। 

৪৫৩ 

মিতব্যরিতা 



8৫৪ মনোবিজ্ঞান 
পাপা পাপা পাসিপাপিপাাাপিসিসপিপািস 

ফিভাগর।  গৃহই এই গুণ শিক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান। 

ইচ্ছাশক্তির উৎকর্ষ-সাধন দ্বার মিতাঁচার অত্যন্ত 

হইতে পারে। 

সাদ. ইহা অসম-দাহস ও তীরুতার মধ্যবর্তী অবস্থা 
অমন্তৰ চেফটা করিতে গেলে সাহম ছুঃসাহসে 
পরিণত হয়। শারীরিক স্বাস্যোন্নতির মহিত আমা- 

দিগের সাহস বদ্ধিত হইতে গারে। বালকদিগকে 

বাধা অতিক্রম করিবার স্যোগ দেওয়া কর্তব্য। তআাহা- 

দিগের জ্ঞানের বিকাশ-মাধন ও অমুল্লক বিশ্বাসের 
দুরীকরণ করিতে হইবে। 



চতুর্ধবিংশ অধ্যায়। 

শাসন। (1015011911116) 

শামন নৈতিক-শিক্ষা-দাঁনের একটী উপায় । ইহার শাদন। 
সাহায্যে চরিত্র সংশোধিত ও গঠিত হয়। 

শাসন বলিতে গেলে আজ্ঞানুবন্তিত৷ বুঝায়। নাজাহ্বর্ঠিত 
আজ্ঞানুবর্তিতা ব্যতীত জীবনের কার্য সম্পাদন কর! 
অসম্ভব । আত্মসংযম ব্যতিরেকে ইহা প্রকাশ পায় না। 

আঙ্ঞানুবর্তিত৷ অকৃত্রিম হওয়া আবশ্যক। আজ্ঞানু- 

বর্তিত| তিন প্রকার। ১ম, বিবেকরহিত; যেমন 
ক্রীতদাসের আাজ্ঞাপালন; ইহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণ 

হইয়া পড়ে। ২য়, স্বেচ্ছানিরপেক্ষ;-_প্রথমাবস্থায় 

বালকদিগকে ইহারই বশবর্তী করিতে হয়। কিন্তু তাহা. 
দিগকে অধিক দ্দিন ইহার বশবর্তী রাখা উচিত নয়। 

তাহ! হইলে তাহাদিগের ইচ্ছাশক্তি হীনবল হইয়া! 

গড়ে। ৩য়, প্রকৃত আজ্জানুবর্তিতা ;_ ইহা ক্রমশঃ 

প্রকাশ পায়। ইহা বিবেক ও আত্মসংযম হইতে 

উদ্ভূত। শিক্ষকের ও বালকদিগের মধ্যে ভালবাসার 
উপর ইহা নির্ভর করে। ইহা দ্বারা বালকের! নিজ 



৪৫৬ 

বিদ্যালয়ের 

মনোবিজ্ঞান। 

ইচ্ছাশক্তি না হারাইয়া শিক্ষকের প্রতি আকৃষ্ট 

হয়। উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 
আদেশকারী অনুশাসন, ইহা বহিঃস্থ; শেষোক্ত 

দৃষ্টান্তে আদেশকারী বিবেক,_ইহা অন্তরস্থ। 
বিষ্ভালয়ে নৈতিক শাসন বলপুর্র্বক প্রবর্তিত 

শাসন করা অসম্ভব। শিক্ষকের এ প্রকার উপদেশ দেওরা 

গার্হস্থ্য শাসন 

কত্তব্য, যাহাতে বালকের! জানিতে পারে যে, আজ্ঞানু- 

বপ্তিত অপরিহাধ্য। বয়ঃস্থ বালকদিগকে শাসনের 

কারণ বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। বিদ্যালয়ের শাসন 
নির্দিষ্ট বিধানের উপর নির্ভর করে। নিয়ম দ্বারা 

স্বাধীনত৷ বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব নিয়ম যত কম 

হয়, ততই ভাল। ইহাতে ছাত্রদিগের সম্মতি থাক! 

উচিত। সদয় ব্যবহার দ্বারা এই সম্মতি লাভ 

করা যায়। প্রথমাবস্থায় বিষ্ভালয়ের শাসন স্বেচ্ছ- 

নিরপেক্ষ; কারণ, সে অবস্থায় তাহাদিগের বুদ্ধি 

তাদৃশ বিকাশ-প্রাপ্ত হয় না, যাহাতে তাহারা নিজের 

কত্ত'ব্য বুঝিতে পারে। 
গাহস্থ্য-শাসন, অনুরাগের উপর নির্ভর করে। 

গৃহে বালকের প্রথমে ভালবাসা পায়, পরে 

স্থবিচার পায়। বিষ্ভালয়ে ইহার বিপরীত ঘটিয়। 



চতুরবিংশ অধ্যায় 
পপপাপিসাসিশসিপিাসিসিিিসিং ৫ পীশিসিসিস১িি৬িসিএ ৫ 

থাকে। মাতাপিতা বালকদিগের  চরিত্রগঠন 

করিবার বেশী সুযোগ পাঁন। এই কারণে বালক-' 

দিগের চরিত্র-গঠনের ভিত্তিস্থাপন সম্বন্ধে গৃহই 
বিদ্যালয় অপেক্ষ! অধিক অনুকূল । গাহ্স্থ্য শামন 
চরিত্র-গঠনে অনুকুল হইলে বিদ্যালয়ের কার্য অনেক 

পরিমাণে লঘু হইয়া আসে। অতএব শিক্ষক ও 

অভিভাবক উভয়ে এ বিষয়ে পরস্পরকে পাহাষ্য 

করিবেন। 

গাহস্থ্য শাসন যেমন মাতাপিতার প্রভাবের 

উপর নির্ভর করে, বিগ্ভালয়ের এুশাগন সেইরূপ 

শিক্ষকের ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরি স্থাপিত। 

কিন্তু শিক্ষকের কর্তৃত্ব মাতাপিতার কতৃত্থ অপেক্ষা 

অনেক অন্ন। মাত।পিতার প্রতি বালকদিগের 

অনুরাগ শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ অপেক্ষ! অনেক 

পরিমাণে অধিক; কারণ বিগ্ভালয়ে ছাত্রসংখ্যার 

আধিক্য-বশতঃ শিক্ষকের পক্ষে সকলের অনুরাগ- 

ভাজন হইবার স্ুষৌগ সম্ভবপর হয় না। এতদ্বযতীত 

বালকেরা শিক্ষকের উপর স্বীয় অভাব-মোচনের 

জন্য নির্ভর করে না। কারণ শিক্ষক মাতাপিতার 

স্মায় বাঁলকদিগের সকলপ্রকার প্রয়োজন সাধন 

৪৫৭ 

বিদ্যালয়ের 
শাসন ও 

শাসন। 



৪৫৮ মনোবিজ্ঞান । 

করিতে পারেন না। শিক্ষকের শাসন পক্ষপাত-শৃন্য 
ও স্থৃবিচার-মূলক হওয়| উচিত। শিক্ষক ইহা স্মরণ 

রাখিয়া এবং বালকদিগের প্রতি তাহার নৈতিক- 
শাসনের সীমা অবধারণ করিয়া দণ্ড-বিধানে প্রবৃত্ত 

হইবেন। শিক্ষক একজন আনুষ্ঠানিক-ক্রিয়া- 

সম্পন্ন শাসনকর্ত1; অর্থাৎ শাসনবিষয়ে তিনি 

স্থুশিক্ষিত ও অভ্যস্ত। মাতাপিতা এ বিষয়ে 

অনভ্যন্ত। সেই জন্য শিক্ষক মাতাপিতা অপেক্ষা 

অধিকতর কৃতকার্ধ্য হন। এই হেতু অনেকে বলেন 

যে, চরিত্রগঠনে বিগ্ভালয়ের শিক্ষা গারস্থ্য-শিক্ষা 
অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। কিন্তু গৃহেই 
শাসনের ভিত্তি স্থাপন করা উচিত। 

নৈসর্গিক শাসন. অর্থা যেমন কর্দ্দ তেমনি ফল। রুসো ও 
(01801171706 
91০8৪. স্পেন্সার এই প্রকার শাসনের পক্ষপাতী । 19670088) 

গুণ। প্রথম__ইহাদ্বারা আমরা কর্মফল জানিতে 

পারি ও কার্ধয-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারি। 

দ্বিতীয়__ইহাঁর দ্বারা কত্তব্য-জ্ঞানের মাত্রার 

উপলব্ি স্চারুরূপে হইয়া থাকে । শাস্তি ও পুরস্কার- 

বিধানের প্রয়োজন হয় না। 

তৃতীয়_ইহা যে অবিমিশ্র ন্যায়ের শাসন, 



চতুর্বিবংশ অধ্যায় ৪৫৯ 

প্রকার শাসনে বালকদিগের মনে দুঃখ কিংবা কাহারও 
উপর ক্রোধের উদ্রেক হয় না। 

চতুর্থ শাসকের ক্রোধ ইত্যাদি প্রদর্শন দ্বার! 

নিজ স্বাভাবিক প্রকৃতি বিকৃত করিবার কোন 
প্রয়োজন থাকে না। 

পঞ্চম--নিয়মাবলীর ন্যায় ইহা বালকদিগের 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। 

যষ্ঠ_ইহাতে বাঁলকদিগের মাতাপিতার ও 

শিক্ষকের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্যের আশঙ্কা 

থাকে না। 

সপ্তম-_প্রায়শঃ কন্মের ফল শীঘ্রই প্রকাশ 

পায়, স্থৃতরাং ইহা বিশেষরূপ ফলপ্রদ ৷ 

১। প্রতিফল সকল সময় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া দোষ 

যায় না, বিশেষতঃ যখন কার্য্যগুলি অভ্যন্ত হইয়া 

পড়ে। স্থুরাপায়ী অভ্যাস-বশত্তঃ সথরাপান-জনিত 

অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করে না। 

২য়_ প্রতিফল সকল সময়ে উপযোগী ন! 

হইতে পারে; যেমন, আত্মপ্রশ্রয় ত্বারা স্বাস্থ্য 

একেবারে নষ্ট হইয়া! যাইতে পারে। 



৪৬০ 

দোব। 

পাপা 

মনোবিজ্ঞান । 

৩য়-_প্রতিফল কখন কখন অতি বিলম্বে 

সংঘটিত হয়, সেই জন্য বালকেরা তাহা অগ্রাহ্থ 
করে। 

র্থ--প্রতিফলের কখন কখন সামগ্তস্ত থাকে 

না। অনেক সময় সামান্য অসাবধানতার জন্য 

বালকগণকে বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। 

শ্লঘুপাপে গুরুদণ্ড” হইতেও পারে। | 
৫ম--প্রতিফল কখন কখন যথোচিত না 

হওয়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; গুরু ভোজন 

কষ্টদায়ক হইলেও সাধারণতঃ লোকে তাহা হইতে 

বিরত হয় না ! 

৬ষ্--একজনের দোষের জন্য অপরে তাহার 

ফল ভোগ করে; যেমন, পিতার পাপে পুন্রকে কষ্ট 

ভোগ করিতে হয়, এবং পুত্রের পাপে কখন কখন 

পিতাকেও দণুডভোগ করিতে হয়। পুজ্র রাঁজদ্রোহী 

হইলে পিতাও দণুনীয়। 

৭ম-_নৈসর্গিক প্রতিফলের যুক্তি ভ্রমাত্মক। 

কারণ, ইহা দ্বারা বুঝায় যে, শিক্ষা, প্রণালীতে নিষ্কাম 

কশ্ের জন্য উপদেশের প্রয়োজন নাই। বালক- 

দিগকে কেবল ইফসিদ্ধির অনুকূল উপদেশ দিলেই 



চতুর্বিবংশ অধ্যায় ৪৬১ 
“২ পাপপিসিপাপিসিিশিসিস্িসিসিসিপপিসাাপা্পী পসপিসিপিপাসাশসিসিপসসিসি 

যথেষ্ট হয় না। এই প্রকার উপদেশ স্থা্থপর্ণ; 

ইহাতে নৈতিক-গুণের শৈথিল্য প্রকাশ পায়। 

শাসন বালকদিগের প্রকৃতি-সাপেক্ষ। বাঁলক- 

দিগের প্রকৃতির উপর লক্ষ রাখিয়া শাসনের বিধান 

কর। উচিত। অতএব বালকদিগের প্রকৃতি জানা 

শিক্ষকের আবশ্যক 

১ম-শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ ব্যক্তিগত শাসনের অহ" 

প্রভাব। শিক্ষকের স্বভাব যেন চিন্তাকর্ক এবং রি 

তাহার ভাবও প্রশান্ত হয়। শান্ত ব্যবহার 

দ্বারা শক্তির অপচয় হয় না। শিক্ষকের ব্যবহারের 

উদাহরণ বিশেষ ফলপ্রদ। অতএব শিক্ষকের 

ব্যবহার এ প্রকার হওয়া উচিত, যাহাতে বালকের! 

তীহার চরিত্রে সুন্দর আদর্শ দেখিতে পায়। 

২য়_অনুকুল পারিপার্থিক অবস্থা । ইহাও 

অত্যন্ত আবশ্যক | বিগ্ভালয়ের ঘর গুলি যেন প্রশস্ত 

হয় ও তাহাতে বায়ু-স্ালনের স্থৃব্যবস্থা থাকে, 

এবং আহার পরিচ্ছন্ন ও শ্রীততকর হওয়া 

আবশ্যক। বিদ্ালয়-সংলগ্ন ক্রীড়াস্থল, গমনাগমনের 

পথ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘর থাকা বিধেয় । 

ওয়-_বিদ্যালয়ের স্থব্যবস্থা; অর্থাৎ, বিধিমত 



৪৬২ 

শাসন সম্বন্ধে 

ছাত্রদিগের 
সহযোগিতা । 

মনোবিজ্ঞান । 

শ্রেণীবিভাগ, উপযোগী সময়তালিকা, স্ুচার 

শিক্ষাপ্রণালী, সমুচিত তন্বাবধান ও নিয়ম-মত ড্রিল 
ইত্যাদি । 

৪র্থ__শাসনের স্থুপ্রণালী ; কর্তব্যাকর্তব্য কণ্ম্- 

গুলি সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত থাকা উচিত। বিধানগুলি 

যত স্প$ ও অল্প হয়, ততই ভাল। কোন আদেশ 

করিবার পূর্বের রীতিমত বিবেচনা করা কর্তব্য ; তাহা 

হইলে আদেশ-প্রত্যাহারের প্রয়োজন হয় না। বয়ংস্থ 

ঝালকদিগকে বিধানের কারণ বুঝাইয়া৷ দিতে বাধা 

নাই। যাহাতে শাসনের বিধানগুলি কন্মে পরিণত 

করিতে পারা যাঁয়তহার স্থযোগ ।দতে হইবে | বিচার" 

পুর্ববক দণ্ড দেওয়া কর্তব্য এবং তাহা প্রতিরোধক 

না হইয়। সংশৌধক হওর1 উচিত। অত্যধিক শাসন 

পরিহার্|।। ক্ষুদ্র দোষ লইয়া সময় নট করা উচিত 

নয়। পারিতৌধিক বিবেচনা-পুর্ববক দেওয়া কর্তব্য 
এবং যাহাতে উহা মমগ্র স্কুলের অভিমত ও নীতি-সম্মত 

হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। বালকদিগকে কিয়ৎু- 
পরিমাণে বিশ্বাস করা কর্তৃব্য। 

শাসনের অনুকূল নিয়মগুলি বালকদিগের সহ- 

যোগিতা৷ লাভে সমর্থ হয়। শাসন-বিধান সন্থা্ধে 

২৮৮৮াাপাস 



৯১১১৯িপিশা পিসাসিপিশিপিসািশিশিপিসিসিপিসপপিপিসিিসিশি 

শিক্ষকের ন্যায়, বয়ঃস্থ বালকদিগেরও উদাহরণ অল্ল- 

বয়স্ক বালকদিগের চরিত্র গঠনের সহায়। অতএব 

স্বশাসন রক্ষা করিবার জন্য উচ্চশ্রেণীস্থ বালকদিগের 

সহযোগিত। গ্রহণ করা উচিত। তাহাদিগের উপর 

“মনিটারের”  কর্তব্-ভার দিতে পারা যায়। 

বালকদিগের সাম্মলন ও অবসর-দান সম্বন্ধে ব্যবস্থা 

করিবার ক্ষমতা বয়£স্থ বালকদিগকে দেওয়া কর্তৃব্য। 

শিশুদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক 

দুর্বলতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে স্থশাসনের অধীন রাখা 
আবশ্বাক হয়। কর্দাফল-রূপ শাসনের স্থুযোগ, সকল 

সময়ে উপস্থিত হয় না। সেইজন্য শিশুদিগকে 

স্বুত এবং ন্যকৃত কর্মের বিপদ হইতে সতত 

রক্ষা করিতে হইবে; এবং তাহাদিগকে স্থপথে 

পরিচালিত করিয়া সদভাসের বশীভূত করিতে 

হইবে। 

৪৬৩ 

প্রাথমিক 
শাসনের 
উদদেন্ট। 

বযঃস্থ লোকদিগের ন্যায় বাঁলকদিগেরও যথেচ্ছ” শাসনের জন্তই 

চারের প্রতিরোধ আবশ্বাক ! সকল প্রকার শাসনেই "ত্র বিধান 

দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিগ্ভালয়ে 

ইহা অতীব প্রয়োজনীয় । তদভাবে কোন প্রকার 

নিয়ম বা শাসনের সম্ভাবনা নাই। বাঁলকদিগকে 



৪৬৪ মনোবিজ্ঞান। 
০ 

বিবেচক ও আজ্ঞাবহ করিবার উদ্দেশ্যে দণ্ডের 

বিধান করা হয়। বালকদিগের মনে সদভ্যাস 

নিহিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং যাহাতে তাহার 

ইচ্ছাপুর্ববক সদভ্যাসের অনুরাগী হয়, এতদুদ্দেশ্যে দণ্ড- 

বিধান বিধেয়। কিন্তু শান্তি বিধান যতই অল্প হয়, 

ততই ভাল। 

দণ্ডের বিভিন্ন দণ্ডের উদ্দেশ্য ১ম, প্রতিষেধক; হয়, 

উদ্দেশ । সংশোধক'; ৩য়, প্রতিশোধক।  সমাজ-গঠনের 
প্রথমাবস্থা় দগুবিধানের তৃতীয় উদ্দেশোরই প্রাধান্য 
দেখিতে পাওয়! যায়। তখন কেহ চুরি করিলে 

তাহার হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইত। যেব্যক্তি অন্য 

লোকের চক্ষু ন্ট করিয়া দিয়াছে, তাহারও চক্ষু নষ্ট 

করা!হইত। ক্রমশঃ, দণুবিধানের ভার জমাজের 

হস্তে অপ্পিত হইল, এবং তৎসঙ্গে দণ্ডবিধানও অনেক 

পরিমাণে নিয়ম-বদ্ধ হইল। সভ্যসমাজে দণ্ডবিধানের 

এই গ্রতিশোধক উদ্দেশ্য ক্রমশঃ লুগ্ত-প্রার় হইয়াছে। 

এখন সমাজের মঙগলসাধনের জন্যই দণ্ড দেওয়! 

হয়। অপরাধী ব্যক্তি সমাজের একটী অঙ্গ। 

স্থতরাং, অপরাধীর চরিত্র সংশোধনেই সমাজের 

মঙ্গল। যদিও দগুবিধানে, রুচিবিরুদ্ধ তৃতীয় 
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উদ্দেশ্যটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়। পড়িয়াছে, তথাপি ইহা 
একেবারে তিরোহিত হয় নাই, এবং হওয়াও উচিত 

নহে। দগুবিধানের প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিবার 

জন্য এবং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য দণ্ডের 

যুক্তিসঙ্গত ও যথোচিত প্রতিশোধক-ভাব থাকা 
উচিত । 

অপরাধীর চরিত্র-সংশোধন করাই শিক্ষকের বিদ্যালয়ে 

প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও শিক্ষাবিধানে উল্লিখিত জ্রিবিধ উ্া 
উদ্দেশ্যের সারবন্তা! দেখিতে পাওয়া যার । অপরাধী উদ্দেশ্তের 

উপযোগিতা 

বালক বিষ্যালয়স্থ সমাজের একটা অঙ্গ; সুতরাং 

সেই সমাজে স্ুশৃঙ্খলতা-প্রীবর্তনের জন্য শিক্ষক দণ্ডের 

প্রতিষেধক উদ্দেশ্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। 

যদি কেহ বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে, শিক্ষকের 

কর্তব্য সেই নিয়ম সমর্থন করা, এবং তাহ! 

করিলেই দণ্ডের সংশোধক ও প্রতিশোধক উভয় 

উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে । ক 

১ম-_দণ্ু মাত্রেই কষ্টদায়ক, অতএব ইহাদ্বারা৷ দণওবিধান 

মনুষ্যজাতির স্তুখ-সম্ঠি হ্রাস প্রাপ্ত হর। ইহাতে জনিত 

* “শাস্তি' ও “পারিতোধিক” সম্বদ্ধে বিশেষ বিবরণ গ্রস্থকার-কর্তৃক 

শবিদ্যালয়ের স্বশাসন ও বন্দোবস্ত" নামক পুস্তকে তরষট্য ৷ 

৩৩ 



৪৬৬ মনোবিজ্ঞান ! 

কতকগুলি শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কখন কখন মনোমালিন্য 

দোষ। জন্মে ও অসামাজিক অনুভূতির উৎপত্তি হর। 

২য় £-দগুবিধান শিক্ষকের অনায়াস-সাধ্য। 

সেই জন্য সময়ে সময়ে ইহার অপব্যবহারের সম্ভাবনা 

আছে। অনুচিত দগু-নির্বাচন-বশতঃ বালকদিগের 

আত্ম-সম্মান-হানির আশঙ্কা থাকে, তন্দার! শুভ ফলের 

পরিবর্তে অশুভ ফল হইয়া থাকে । 

৩য় 2--দগুবিধানের দ্বারা সকল সময় আশ্বনুরূপ 
ফললাভ হয় না। 

০ সুশাঁদন যেমন দণ্ডের উপর নির্ভর করে, তেমনি 

আবশ্ঠকতা। পাঁরিতোধিকের উপরও নির্ভর করে। প্রশংসাবাদ 

সাধারণতঃ উপযোগী ; কিন্তু বালকদিগের পক্ষে ইহা 

সকল সময় যথেষ্ট বলিয়া! পরিগণিত হয় না । 

বালকের আমোদ-প্রিয়। পারিতোধিকের দ্বারা 

আমর! তাহাদ্িগের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায়ত! 

গ্রহণ করিয়৷ বিদ্যালয়ে স্থশাসন প্রবর্তিত করি। 
বালকেরা সকল সময় কর্তব্যজ্ঞানে কার্ধ্য করিতে সমর্থ 

হয় না, সেইজন্য কিছু প্রলৌভনের আবশ্যকতা । 
গারিতো- ১ম, পারিতোধিক অযথাভাবে প্রদত্ত হইলে 
ধিকের . 
দোখ। উতকোচেক্ ভাব ধারণ করে। 
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পপি 

২য়, কোন কোন অবস্থার দণ্ড-বিধান অপেক্ষা" 

পাঁরিতোধিক-প্রদীানে নৈতিক দোষের আশঙ্কা 

অধিক। কারণ, দণ্ড কেবল ভয়্প্রদর্শন-পুর্ববক 

কশ্মে প্রবন্তিত করে, কিন্তু গারিতোধিক বালক- 

দিগের সুখলালস৷ উদ্দীপিত করে। 

৩য়, পারিতে।ধিকের শ্রেণী-বিভাগ-করণ দুক্ষর। 

দ্রব্যাত্বক-পাঁরিতোধিক দ্বারা মনের কোন (কান 

নিম্বতর বৃত্তির উদ্দীপন! হয়। 

ধর্থ, পারিতোধিকের প্রারই অপব্যবহার হইয়া 

থাকে। সাধারণতঃ মানসিক উৎকর্ষের জন্যই 

পারিভোধিক প্রদান করা হয়। নৈতিক উতকর্ষের 

জন্য কদাচিৎ পুরক্কার দেওয়। হইর। থাকে । ইহাতে 

প্রতিদন্দিতা রূপ অসামাজিক গুণের প্রশ্র দেওয়া 

হয় এবং মাৎসর্ধ্য জাগ'রত কর! হয়। 

কৌন ব্যক্তি কর্তব্যের অতিরিস্ত কাধ্য পারিতোবিক 

ঝর্জরিলেই প্রশংসার যোগ্য হর এবং তাহাকেই পারি- নিট 

তোঁবিক দেওয়া কর্তৃব্য। কেবল কর্তব্যকণ্ম করি- অযোগ্যতা। 

বাঁর জন্য পারিতোধিক দেওয়! উচিত নহে। কিন্তু 

সকল সময়ে ইহা ঘটিয়া উঠে না । পারিতোধিক- 

প্রদানে কর্মফল বিচাধ্য, কি কর্্ম-সাধন- প্রয়াস বিচাধ্য, 



৪৬৮ 

বিদ্যালয়ের 
সাধারণ 

অভিমত 

মনোবিজ্ঞান । 
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ইহা! একটা বিষম সমস্যা । যদিও ইহা প্রায় সর্বব- 

বাদি-সম্মত যে চেষ্টার উপর লক্ষ্য রাখিয়া পারি- 
তোষিক প্রদান কর! কর্তব্য, তথাঁপি কাধ্যতঃ সকলে 

ফল দেখিয়াই পারিতোধিক প্রদান করেন; কিন্তু 

অনেক সময়ে অনুকূল পারিপার্িক-অবস্থা হেতু বা 

আকস্মিক কারণে কিংবা স্বাভাবিক মানসিক শক্তি 

প্রযুক্ত অথবা গৃহের বিশেষ প্রভাব বশতঃ ফল উৎকৃষ্ট 
হইয়া থাকে! 

স্থশিক্ষরু, বিদ্যালয়ে হিতকর অভিমত প্রবর্তিত 

করিতে সচেষ্ট হন; কারণ ইহা স্থপরিচালিত হইলে 

নৈতিক শক্তি উৎপাদন করে। ইহার দ্বারা ছাত্র- 

দিগের ব্যগ্ি ও সমগ্রিগত চরিত্র বুঝিতে পারা যায়। 
ইহা এক প্রকার অলিপিবদ্ধ এবং অপরিহার্য শাসন- 

তন্ত্র। কিন্তু আমাদিগের সতর্ক হওয়া উচিত, ষেন ইহার 

অপব্যবহার না হয়। শিক্ষককে কেন্দ্র করিয়া যেন 

ইহা গঠিত হয় ও বৃদ্ধি পায়। এজন্য শিক্ষকের 

সদৃষ্টাস্ত দেখান কর্তব্য এবং তাহার ক্ষমতা স্থৃবিচার 
ও বুদ্ধির সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য। বিদ্যালয়ের 

সাধারণ অভিমত অকর্ম্মণ্য অথবা বিপথে পরিচালিত 

হইলে নৈতিক শক্তি হীনরীধ্য হইয়া পড়ে এবং 
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শাসন নিক্ষল হয়; কিন্তু এই শক্তি অত্যধিক পরি- 

বদ্ধিত হইলে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়। 

ইহা অবিমিশ্র শুভদায়ক নহে, কিন্তু ইহা হইতে পরাক্ষা। 

কতক গুলি স্থৃবিধা পাওয়৷ যায়। পরীক্ষার সময় ছাত্র 

দিগকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় 

বলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি 

করিতে পারা যায়। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণ ও 

মনঃসংযোগ প্রয়োজনীয়। ইহ! দ্বারা বালকদিগের 

যোগ্যতার পরিচয় পাওয়৷ যায়, এবং তৎসঙ্গে 

শিক্ষকের পারদর্শিতও জানিতে পারা যায়। ইহা 

বালকদিগের নৈতিক অবস্থারও পরিচায়ক ।__বালক- 

দিগের লিখিবার প্রণালী, পরিচ্ছন্নতা, এবং যত্রুশীলতা 

দেখিয়া তাহাদিগনের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক আভাস 

পাওয়া যায়। 
অনেক সময়ে ইহাদ্বারা শারীরিক সামর্ধ্যেরই রি 

পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, পরীক্ষার 

দ্বারা চরিত্রের পরিচয় পাঁওয়া যায় না, কেননা ইহা 

দ্বারা অনেক সময়ে বুদ্ধিহীন বালকদিগের পরিহার 

হইলেও ধূর্দিগের গ্রহণ হইয়া! থাকে। অনেকের 

পক্ষে ইহা চরিত্র-গঠনের সহায়তা ন| করিয়! প্রতি- 



8৭৪ মনোবিদ্রান। / 

দ্দিভীর ভার আনয়ন করে। মাধারণঞ্। ইহা ছারা 

মানসিক উৎকর্ষকে নৈতিক উৎকর্ধর উপর স্থান 

দেওয়৷ হয়। 



পঞ্চবিৎশ অধ্যায়। 

তাঁষার উৎপত্তি ও চিন্তা-শকতির বিস্তার । 

মানবের সামাজিক পারিপাশিক অবস্থা, মনে] অমাঞ্গ ও 

বৃস্তির ক্রম-বিকাশ-সাধনে বিশেষ সহায়তা করে। চিন্তা 

পরস্পরের সহিত আলাপে মনের বিকাশ সাধিত 

হয়। ভাষার সাহায্যে আমরা পরম্পরের সহিত 

আলাপ করি। ভাব যত আয়ন্ত হয়, অর্থাৎ যত 

অধিক শব্দের অর্থ বোধ হয়, আমাদিগের চিন্তাশক্তি 

ততই বদ্ধিত হয়। ভাষার সহিত চিন্ত/-শক্তির এত 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, অনেকে মনে করেন, ভাষা না 
জানিলে আমর! চিন্ত। করিতে সমর্থ হইতাম না। 

যে সকল বাহা উপার দ্বার আমরা মনোভাব ভাব কাহাকে 

প্রকাশ করি, তাহাকে ভাঝ। বলে। ভাষা অনেক লে? 
প্রকারের হইতে পারে। যেমন লিখিত-ভাবা, 

কথিত-ভাঘা, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশিত ভাষা (৫9৪- 

00618700825) 1 এমন কি হাসির দ্বারাও আমরা 

মনের ভাব প্রকাশ করি। 



8৭২ মনোবিজ্ঞান । 

ভাষার শারীর-বিজ্ঞান-সন্মত বিবৃতি | 

কথিত ভাষার শিশু যে উপায়ে কথা কহিতে শিক্ষা করে, সেই 

উৎপতি। উপায়েই মানব জাতির মধ্যে ভাবা প্রথম প্রবর্তিত 
হইয়াছিল। শিশু কি প্রকারে কথা কহিতে ও 

ভাষা প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করে, তাহার আলোচন৷ 

করা যাইতেছে। 

ধবন্যাত্বক অন্যান্য জীব জন্তর ন্যায় মানব শিশুও নিজ 

অনুভূতিগুলি একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ দ্বার! প্রকাশ 

করে। কষ্ট অনুভব করিবার সময় শিশু ক্রন্দন 

করে। ইহা ধ্বন্যাত্মক ভাষা, বর্ণাঝআক ভাষা নহে । 

ব্াক্মক অর্থবোধক শব্দের সমষ্টিকে বর্ণাত্বক ভাষ। 

বলে। শিশু কিপ্রকারে অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ 

করিতে শিক্ষ/ করে, অর্থাৎ ভাষার কি প্রকারে 

কথা কহিতে শিখে, তাহ! নিন্সে চিত্রের সাহায্যে 

প্রদর্শিত হইল । 

শশু কি শববণেক্দ্রিয়ের উপর বাক্শক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর 

হারে করে। শব্দোচ্চারণ-শক্তি বিকাশের পূর্বের শিশুদের 
করে। কর্ণে “ও” স্থানে (১০ম চিত্র দেখ) শব্দ-তরজ্ সংগৃহীত 

হয়। পরে শ্রবণ-সহাঁয়ক অন্তমুখীন “এ” স্মায়ুর 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় । ৪৭৩ 

১ম চিত্র 

(ও) কর্ণোন্্িয (ক) 73190825 09768 

€(ম) শবৌৎপাদক লায়ুকেন্্র (জ) বাগযন্ত 

সাহায্যে শব্দ তরঙ্গের উত্তেজনা মস্তিক্ষের “ক” স্থানে 

(73100880971) নীত হয়। মস্তিক্ষের কোন 

বিশেষ অংশে প্রত্যেক শব্দের *প্রতিক্রিয়া৮ ও 

প্রতিচ্ছায়া অঙ্কিত থাকে । শব্দ-তরঙ্গের উত্তেজন 



8৭5 
সিিিিলিললকসিপ সাপ পিশিীলিল বললি 

শিশু কি 
প্রকারে কথা 
কহিতে শিক্ষা 

করে। 

বধির ব্যক্তি 
মুক হয় 

কেন? 

মনোবিজ্ঞান | 

এ স্থানে উপস্থিত হইলে আমরা শ্রুত শব্দের অর্থ 

বুঝিতে সমর্থ হই। 
ততপরে শাব্দিক উত্তেজন|-গুলি 

হইতে বহিষ্ম্খীন স্নায়ুর সাহায্যে শব্দোৎপাদক 

স্বায়্কেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থাৎ, শাব্দিক 

উত্তেজনা “ক” হইতে “ভ”৮ পথ দিয়া “ম শব্দোৎ- 

পাদক কেন্দ্রে আসিয়া! উপস্থিত হয়। এ স্থানের 

সহিত বাগবযস্ত্রেরে সংযোগ আছে। শবোৎপাদক 

স্ীরুকেন্দ্র হইতে সঞ্চালক-শক্তি উৎপন্ন হইয়া! “হ৮ 

পথ দিয়া “জ” বাগ্যন্ত্রে উপস্থিত হইলে বাগ্যন্ত 

আপনার কার্ধ্য করে, অর্থাু, তখন মুখ হইতে শব্দ 

বিনিগত হয়। এতদ্দার! প্রতীয়মান হইতেছে যে, 

শিশু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শব্দ শ্রবণ করে, 

মুখ দিয় তাহাই বাঁহির করে। 

এক্ষণে সহজেই প্রতীয়মান হুইল যে, “ও” হইতে 

“জ” পর্যন্ত পথে কোনও স্থান বিকৃত হইলে বাক্- 

শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। 

১ম- শ্রবণেন্দি়্ কোন প্রকারে নষ্ট হইলে 
বধির ব্যক্তি মুক হয় কেন? শব্দ-তরমগ শ্রবণেন্দ্িয় 
দ্বারা গৃহীত হয় না। সুতরাং শব্দোচ্চারণের যে যে 



পঞ্চবিংশ অধ্যায় ৪৭৫ 
পাপা পিসি পাপিপিিপিসিসিসিশিসিশিপিশিীশীশিসটিসিউশিউি৬১১১১ট এল 

প্রক্রিয়া উপরে বর্ণিত হইল, তাহা আর সংঘটিত 
হয় না। তজ্জন্যই আজন্ম-বধির ব্যক্তি বাগ্যস্ত্রে 

ুস্থাবস্থা সন্েও শবোচ্চারণে অসমর্থ। অর্থাৎ 

“কালা” ব্যক্তি বোবা হয়। 

২য় মস্তি্ধে “ক” স্থানে, অর্থাৎ যেখানে শব শুনিতে 

শাব্দিক প্রতিক্রিরা গুলি সঞ্চিত থাকে ও যথায় মি 

শাব্দিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তথায় কোন প্রকার দোষ অর্থ বুঝিতে 

ঘটিলে লোকে অন্যের কথা গুনিতে পায় বটে, পারেনা কেন! 
কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে, না। তাহারা শব্দ 

উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু আন্যের প্রশ্নের ঠিক 

উত্তর দিতে পারে না, কারণ সে প্রশ্নের অর্থই 

বুঝিতে পারে নাই । 

৩য় _ক-ম পথে কোন প্রকার ব্যাঘাত হইলে ্ কেহ ই 

লোকে কথা শুনিতে পায়, তাহা বুঝিতে পারে। বুঝিতে 
কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারে না। লিখিত বিষয় পারলেও 

তাহার উত্তর 
দেখিয়। তাহার স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়। বলিতে পারে, দিতে পারে না 

কিন্ত লিখিত 
কিন্তু যাহা শ্রাবণ করে, তাহা উচ্চারণ করিতে বাক্য উচ্চার? 
পারে না। করিতে পারে। 

৪র্থ_-“ঘ” স্থান অর্থাৎ স্বরোৎপাদক ন্মাযুকেন্্র কেহ কেহ অত 
বা লধ্ত 

নট হইলে লোকে শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ কোন বাক্যই 



৪৭৬ 

উচ্চারণ 
করিতে 

'মনোবিজ্ঞান | 

হয়। সে শব্দ শুনিতে পার, বুঝিতে পারে, কিন্ত 
পারে না। তাহার উত্তর শব্দের ছারা প্রকাশ করিতে পারে না। 

১ 

লিখিত বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারে না। সে 

নিজ মনের ভাব লিখিয়৷ প্রকাশ করিতে পারে; 

কিংরা যাহা শোনে বা পড়ে তাহা লিখিতে পাঁরে। 

৫- বাগ্যন্ত্র (জ) বিকৃত হইলে তৃতীয় 

অবস্থা ঘটে। অর্থাৎ রোগী কথা শুনিতে পারে, 

বুঝিতে পারে, কিন্তু শব্দ উচ্চারণ করিতে 

পারে না। 

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি কোন 
যার 

বন শিশুকে মনুষ্য সমাজের বাহিরে রাখা যাঁয় এবং 
বিকাশ- যদি তাহাকে মনুষ্য-স্বর শুনিবার কোন সুযোগ না 

দেওয়া হয়, তাহ। হইলে তাহার বাকৃশক্তির কখনই 

উন্মেষ হইবে না, অর্থাৎ সে মনুষ্যের ন্যায় কথা 

কহিতে শিখিবে না। যে কখনও লেখে নাই, তাহার 

মস্তি লিখিবার স্নায়ুকেন্্র পরিন্ফুট হয় না। তত্রপ 

যে কখনও কথা বলে নাই, তাহার মস্তিষ্কে শাব্ধিক 

স্বায়ুকেন্্র উদ্ভুত হয় না'। 

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা শব্দৌচ্চারণ করি- 

বার শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা। কিন্তু বাগ- 



পঞ্চবিশে ধার । ৪৭৭ 

যন্ত্রের কার্ত হইলেই, শিশু যে অর্থ, জ্ঞাপক শব্দ 

উচ্চারণ করিতে পারিবে, অর্থাৎ কথা কহিতে পারিবে, 

তাহা নয়। কথা কহিবার জন্যা কতগুলি মানসিক 

ক্রিয়ার প্রয়োজন । 

সছ্কোজাত সকল শিশুই বধির। সেই বাক্শক্ির 
মনোবিজ্ঞান 

জন্য ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছু কাল পধ্যন্ত শব্দো- বারা 
চ্চারণ করা তাহাদের পক্ষে অসম্তব। তাহারা 

প্রথমতঃ যে সকল অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা 

পশুপক্ষ্যাদদি ইতর প্রাণীর “ডাকের” ন্যায় 

প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়াসঞ্জাত। তাহারা যে শব্দ করে, 

তীহ। তাহার! শুনিতে পায় না, স্থৃতরাং তৎসন্বন্ধে তাহ।- 

দিগের কোন মানসিক ধারণ! হয় না। অনুকরণ- 

বৃত্তি বশত তাহারা যে সকল শব্দ উচ্চারণ করে, 

তাহার মানসিক প্রতিচ্ছায়া এখনও তাহাদের মনে 

অঙ্কিত হয় নাই। শব্দের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ 

অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। 

প্রথমতঃ, শব্দের সহিত শিশুর উপস্থিত শিশুর 

জীবনের  ঘটনাবলীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রা 

অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ ঘটনা তাহারা শব্দ দ্বারা উপস্থিত 

প্রকাশ করিতে পারে না। শব্দ গুলি যেমন ঘটনা, 



৪৭৮ মনোবিজ্ঞান। 

সম্পক্ত ও শিশু-জীবনের উপস্থিত ঘটনার নিদর্শক-স্বরূপ, তন্রপ 

টিসি অনুভূতিরও নিদর্শক। শিশু যে সকল 
শীরীরিক অভাব অনুভব করে, তাহ! শব্দ দ্বার 

প্রকাশ করে। কিন্তু অনুভূতির সহিত জ্ঞানবৃত্তি 
বিশেষ-রূপে সম্পৃক্ত আছে। সেই জন্য শ যে 
তাহার অনুভূতির ও চিন্তার নিদর্শক, তাহা ক্রমশঃ 

তাহারা উপলদ্ধি করে। 

“শের” ক্রমশঃ শব্দের “নিদর্শনাত্বুক” ভাব, “বর্ণনাত্মক 

৪১ ভাবে পরিণত হয়। শিশু যখন কোন একটী বিষয় 
চিট? সম্বন্ধে দুইটি “নিদর্শনাত্মক” শব্দ পাশাপাশি ব্যব- 

48 হার করিতে পারে, তখনই শব্দ গুলি বর্ণনাত্মক হইয়া 
দাড়ায় । ইহা! “ভাবার” প্রথমাবস্থা। যখন শিশু 

বলে “কুকু ভেউ ভেউ” তখন শিশু কুকুর সন্বন্ধে 

দুইটি নিদর্শনাতআবক শব্দ “কুকু” এবং “ভেউ ভেউ” 

ব্যবহার করিতেছে । এবং বিচাপ দ্বারা দর্শন ও 

শ্ববণ-ইন্দ্িয-জনিত জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে 
পারিতেছে। এখন হইতে সে প্রথম বাক্য ব্যবহার 

করিতে শিখিতেছে। তাহার বিচার-ক্রিয়া আরম্ত 

হইয়াছে, এবং সে “ভাষায়” কথা কহিতে 

শিখিতেছে। শিশু এই প্রকারে তাহার বাক্শত্তি 

২৮৮১ সিপিসিসিস্পিটি টিপিপি 
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ব্যবহার করিতে পারিলে সবিশেষ আনন্দ বোঁধ করে 

এবং ততসঙজে তাহার বাক্শক্তিও উত্তরোত্তর 
উতকর্ম লাভ করে। মান্তাপিতা ভাইভাগিনীর সহিত 

মহুব্-সমাজ ও আলাপে তাহার ভাষ| ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করে। 

ভাষার বিস্তার শিশুদিগের অনুকরণ-বৃন্তিও এই সময়ে তাহার 

ভাষার বিস্তৃতি-াধনে বিশেষরূপে সহায়তা করে। 

ভাষার ভাষার দাহায্যে আমর! পরস্পরের সহিত আলা- 
কার্ধ্যকারিতা ডু 

পন করিতে সমর্থ হই । এই আলাপন স্বার! পরস্পরের 

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভ্ভাষার দ্বিতীয় 

উপকাঁরিত! এই বে, ইহা দ্বার| মানবের টিন্তার ফল 

লিপিবদ্ধ হয়। এইরূপ ভাষাকে লিখিত-ভাঁধা বলে। 

এই প্রকাঁর ভাষার সাহায্যে আমর। অনুপস্থিত ব্যক্তির 

সংসর্গে আসিতে,আমাদের পূর্বব-পুরুষ-গণের চিন্তার ও 

অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হইতে, এবং উত্তর-পুরুষ- 
গণের মানসিক উতকর্ষ-সাধনের জন্য উন্নত চিন্তা প্রণালী 

রক্ষণ করিতে সমর্থ হই। ভাথার সাহাঁষ্যে আমাদের 

চিন্তাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনোগত ধারণা 

ব৷ প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি সংঘটিত হয়। অতএব ভাষাকে 

আয়ন্ত করিতে পারিলে আমাদের চিন্তাও আয়ন্ত 

হইয়! পড়ে। এই জন্যই রচনার এতই উপকারিতা । 
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আমরা চিন্তা 
করিতে সমর্থ 

কিনা? 
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ভাষার সাহায্যেই মানবজাতির মধ্যে সহদয়ত৷ 
স্থাপিত হয়। ভ।ষাই মানবদিগের মধ্যে সতন্ত্রতার ভাব 
দুর করে। ভাষার আর একটা উৎকৃষ্ট উপকারিত! 
এই যে, ইহ দ্বার৷ আমাদের অনুভূতি ও স্থুরুচিপ্রয়ত! 
পরিমাঙ্জিত হয়। স্ুরুচি-পূর্ণ-ভাষা স্থুরুচি-পূর্ণ চিন্তার 
বাহ পরিচ্ছদ এবং উভয়ই পরস্পরের সহগামী। 

এই সমস্তার অন্তর্গত দুইটা প্রশ্ন আছে; প্রথম, 
সাধারণ চিন্তাকাধ্য শবাজ্ঞান ব্যতিরেকে জন্তবপর 

কিনা? ইহার উত্তরে বল! বাইতে পারে যে, শব না 
জানিলেও সাধারণ চিন্তা ব্যাপারে কোন বাঁধ! উপস্থিত 
হয় ন|; যেমন, সতরঞ্ খেলিবার সময় কিংবা কোন 

নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিবাঁর জন্য অথবা জ্যামিতিক প্রশ্ন 
সমাধান করিবার নিমিত্ত শব্দজ্ঞানের প্রয়োজন দেখা 
যার না। এ সকল চিন্ত। ব্যাপারে মানসিক-প্রতিচ্ছায়াই 
যখেউট। আজন্ম-বধির ও মুক ব্যক্তিরা যে চিন্তা 
করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহা বোধ হয় না। দ্বিতীয় 
প্রশ্নটা এই যে, শবদজ্ঞান ব্যতিরেকে আমাদের চিন্তার 
বর্তমান উৎকর্ষ সম্ভবপর ছিল কি না? ইহার উত্তর 
সহজ নহে। তবে ইহা সর্বববাঁধিসম্মত যে, ভাষা 
মানবজাতির বর্তমান অভিজ্ঞতা! সম্বন্ধে সবিশেষ 
সহায়ত করিয়াছে এবং ভাষার অবর্তমানতায় মানবীয় 
অভিজ্ঞতা যে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিত না, 
তাহাতে ক্মেন সন্দেহ নাই। 
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আত্ম-প্রকাশ ও বিকাশ-সাধন। 
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ভাব-প্রকাশ না হইলে ধারণা ফলবতী হয় না”, 

এই সুত্রটী শরীর ও অনোবিজ্ঞানের মুল-তত্ব। 
বাহা জগৎ সর্বদাই আমাদের উপর শক্তি গ্রয়োগ 

করিতেছে । তাহার প্রতিক্রিরার প্রকাশ-সাধন 

হইলেই বিকাশ সম্ভবপর । নিক্ষিয়তাবে নাম্তজগৎ 

হইতে শক্তি-গ্রচণে কোন উপকার নাই ; কেবল 

ভ্কানবৃত্তির ও ভাববৃন্তির কাবা হইলেই মণেষ্ট 

তইবে না। ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে | 

জ্ঞান-এহণ অপেক্ষা জ্ঞানের প্রয়োগ অধিকতর 

আরাস-সাধ্য । অন্যান্য শিলের হ্যায় ভাব-ঞকা- 

শেরও হানুশীলন জাবশ্যক। ভাল্প লোকেই নিজ 

অনুভূতি ও চিন্তার বিষয় স্পন্টরূপে প্রকাশ 

করিতে পারে। মন শরীর হইতে অনেক পুষক্ষম; 

৩১ 

ভাব-প্রকাশ! 

18071০88103 

1511161)781 

11011705590, 

জ্ঞানের খোগ 
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ভাব-প্রকাশের 

মানসিক 

উপকারিতা। 

ভাঙ্গপ্রকীশের 

সাম্মজিক 

উপকারিতা 

এই হেতু স্থুল শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা সৃক্ষম মানসিক 
ক্রিয়া সহজে প্রকাশিত হইতে পারে না। 

ভাবপ্রকাশের অনুশীলন দ্বার যে কেবল 

ডাব-প্রকাশ-শক্তির উন্নতি হয়, তাহাই নহে । ইহার 

মানদিক উপকারিতাও আছে। তাবপ্রকাশের 

দ্বারা ধারণাগুলি স্পট হয় এবং নানা ধারণার সহিত 
নানা প্রকার জন্বন্ধ স্থাপিত হয়। গ্রন্থকর্তা যে 

যে ধারণা লইয়া! প্রথম পুস্তক লিখিতে আরম্ত 

করেন, লিখিতে লিখিতে নানাপ্রকার চিন্তা 

আসিয়। তীহার ধারণাগুলির পুষ্টি-সাধন করে। 
অধায়ন অপেক্ষা অধাপনা দ্বারা মনের ভাব দৃঢ় 

ও স্পট হয়। কেবল সত্যের উপলব্ধি অপেক্ষা 

তাহার কাধ্যতঃ গ্রয়োগ আমাদিগের সমবেক্ষণ- 

মণ্ুলের পুষ্টি-সাধনে অধিকতর সহারতা করে। 
সদভিপ্রায়-বিশিষ্ট অনেক লোক দেখিতে 

পাওয়া যায়, কিন্তু সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা আপেক্ষিক 

বিরল। প্রতিজ্ঞা-করণে নৈতিকশক্তির বিশেষত্ব 

প্রকাশ পায় না; প্রতিজ্ঞা-পালনেই নৈতিক-শক্তির 

পরিচয় পাওয়া যায়। মনোগত প্রতিজ্ঞা, বাক্যে 

প্রকাঁশিত হইলে তাহার লঙ্ঘনের আশঙ্কা অল্প। 
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উনি উর নীধরই একসময়ে শিক্ষার 

উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শিক্ষিত বাক্তি 

যে সাংসারিক কার্যো পারদর্শী হইবে, ইহা কেহই 
সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেন না। আজকাল এ ধারণা 

পরিবন্তিত হইয়াছে। যদ্দি কোন শিক্ষিত বাক্তি দারা 

কোন সাংসারিক উপকার না হয়, তাহা হঈলে 

সমাজ তীহার শিক্ষাকে মুলাবান মনে করেন 

না! সমাজ হইতে লোককে বিচ্ছিন্ন করা শিক্ষার 

উদ্দেশা নহে। বন্দি রসায়ন, উদ্ভিদ ও হন্যান্য 

শান্ত পৃগিবীর কোন৪ উপকার না করিতে পারে, 

তাহা হঈলে সেই সকল বিদ্বা শিক্ষা করা বিডন্বনা 

মাত্র । সমাজের সেবা করিছে করিতে আমরা সামা 

জিকতার মূল্য বুঝিতে পাি। সামাজিকতা হইতে 

সার্বজনীন প্রোমের উত্পন্তি হয়। 

আতীত-কালে বালকাদিগের ভাব-প্রকাশের 

অনেক সুবিধা ছিল। প্রতোক গুহেই বাবসার ও 

শিল্পাদি শিক্ষা করিবার বন্দোবস্ত ছিল। গৃহ- 

নিন্মীণের উপাদান-সমূহ, কৃষি-কার্ধোর উপযোগী 

নরাদি ও গৃহের আসবাব সকল দেশীয় কাষ্ঠ হইতে 

নির্টিত হইত। পরিচ্ছদাদি গৃহেই প্রস্তুত হইত 

৪৮৩ 

ভাবপ্রকাশের 

নৈতিক 
উপকারিতা ' 

অতীত কালে 

ভাব-প্রকাশের 

অধিক সুযোগ 

ছিল! 
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গৃহের অভাব 
 বগ্যালয়ে পূরণ 
করিতে হইবে | 

আধুনিক শিক্ষায় 

এই অভাব 

পূরণের চেষ্টা । 

মনোবিজ্ঞান । 
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খাদ্যত্রব্যাদিও দেশে উৎপন্ন ই | চারি: 

সমবেত চেষ্টায় পণাদ্রব্য প্রস্তুত হইত এবং প্রত্যেক 

বালক বালিকা এই ব্যাপারে যোগদান করিত। 

সেদিন অতীত হইয়াছে । অধিকাংশ ব্যক্তিই 

আজকাল সহরে বাস করিতে ভালবাসে । গৃহের 

সকল ব্যবহার্য বস্তুই প্রায় পুবব হইতেই প্রস্তত 
পাওয়া যায়। বালকদিগের কোন প্রকার হস্তশিল্প 

শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। 

দেশের এই অবস্থার জন্য কাহারও দোষ নাই; 

ইহা সামাজিক ও ব্যবহারিক শ্রম-বিভাগের ফল। 

তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে বে, সমাজের 

এই আবস্থান্তর-বশতঃ, চরিত্র-গঠনের একটি অতি 

কল্যাণকর উপায় হইতে গুহ বঞ্চিত হইয়াছে । বিদ্যা- 

লয়ে ইহার ক্ষতি-পুরণ না হইলে উন্নত শিক্ষা- 
গ্রণালীদ্বারা কোন ফললাভ হইবে ন।। 

জাধুনিক শিক্ষা-প্রণালীতে এই অভাব-পুরণের 

অনেক চেষ্টা হইতেছে। কিছুদিন পুর্ব্বে বিদ্যা- 
লয়ে যদি কোন বালক ছুরি দিয়া যথেচ্ছভাবে কাঠ 
কাটিবার সময় ধরা পড়িত, তাহা হইলে তাহাকে 

বেত্রাঘাত কর! হইত। আঙ্রকাল বিদ্যালয়ে কাঠের- 



নর ব্ডবিংশ অধ্যায়। 

বালককে ছবি অকিতে দেখা যাইলে তাহাকে 

শান্তি প্রদান করা হইত। আজকাল অঙ্কন-বিদ্যা, 
মনোভাব প্রকাশের অতি উত্তম উপায় বলিয়! 

পরিগণিত হইতেছে এবং উহার শিক্ষাদানের 

সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হইতেছে। পূর্ণ সঙ্গীত-বিদ্যা-শিক্ষার 

প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। আজকাল সংশীত- 

বিদ্যা, বিদ্যালয়ের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় 

বলিয়া গণা হইয়াছে। পূর্বে, কেহ খেলা; করিলে 
তাহা সময়ের অপবাবহার বলিয়া মনে করা 

হইত। আজকাল খেলাই শিক্ষার একটি 

বিশেষ উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণেন বালক- 
দিগের মধ্যে নাট্যাভিনয় প্রায় দেখা যাইত না। 

এখন বিদ্যালয়ের কার্য্য-তালিকার মধ্যে ইহা স্থান 

পাইর়াছে। পূর্বে বালকেরা যদি পরস্পরের সহিত 

আলাপন করিত, তাহা হলে ইহা একটি বিশেষ 

দোষ বলিয়। পরিগণিত হইত। এখন একত্র 

কার্ধা করিবার বথেষ্ট আয়োজন করা হয়। ইহা 

দ্বারা বাছকের! সামাজিক গুণ লাভ করে। পুর্বে 

বিদ্যালয়ের গৃহে স্ুরুচির বা সৌন্দর্যের কোন চিহনই 

রর নি রর ব্যবস্থা বাজনা কোন 

৪৮৫ 



৪৮৬ 

কিন্ত আদর্শ 
বিদ্যালয়ের 

সংখ্যা অ্প। 

ভাবপ্রকাশ 

চরিত্র গঠনে 

লহায়তা করে। 

মনোবিজ্ঞান । 

দেখা যাইত না। আজকাল এ সকল বিষয়ের 

প্রতি বিশেষ লক্ষ করা হয়। 

দুঃখের বিষয় পূর্ব্বে যাহা বণিত হইল, তাহ! 

দুই একটা আদর্শ-বিগ্ভালয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। 

অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে শিল্পকর্ম এখনও 

প্রবন্তিত হয় নাই। এখনও অনেক বিদ্ভালয়ে 

শিক্ষকের ব্যঙ্-প্রতিকৃতি অঙ্কন করা ব্যতীত চিত্র- 

বিষ্ভার অন্য কোন প্রকার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 

বায় না। সংগীত-বিদ্ভার অনেক শিক্ষক অনভিজ্ঞ। 

এখনও সকলে ক্রীড়ার সম্যক্ অনুমোদন করেন ন]। 

অনেক বিদ্ভালয়ে গৃহগুলি এরূপ ভাবে নির্মিত 
যে, তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিবার কোন- 

প্রকার সহায়তা করে না । তবে উন্নতির দিকে 

যে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, ইহা আশার 

বিষয়। 

ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, 

চরিত্রগঠনে তাহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। 

চরিত্রের ঢুইটা অবস্থা আছে, ১ম, কর্তৃ-সন্বন্ধীয় ২য়, 

সমাজ-সন্থন্ধীয়। কর্তৃ-সম্বন্বীয় চরিত্র ছারা ব্যক্তিগত 

আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বুঝায়। সমাজ-সম্বস্বীয়চরিত্রদ্বারা 



ষ্ড বিংশ অধ্যয়। । ৪৮৭ 

আমরা কি রি ভা নিত হয়। প্রথম অবস্থা 

দ্বারা ব্যক্তিগত আভান্তরীণ প্রকৃতি লক্ষিত হয়; 

দ্বিতীয় অবস্থা! দ্বার! বাক্তিগত প্রকৃতির বাহা অভি- 

বাক্তি হয়। আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি কি, তাহা! 

আমাদের ব্যবহারেই জানিতে পারা যায়। 

চরিত্র একদিনেই গঠিত হয় না। ইহা ক্রমে 

ক্রমে বিকশিত হয়। আমাদের চিন্তা ও 

কার্ধা, চরিত্র-গঠনের উপাদান । অতএব চরিত্র গঠন 

করিতে হইলে উপরি-উত্তু দুইটী উপাদানের উপরিই 

লক্ষ রাখিতে হইবে। প্রথমটার অবহেলা করিলে 

মনোরথ সিদ্ধ হইবে না; কারণ, হৃদয়ের ভাবই 

কার্যে অভিব্যক্ত হইবে। ছুষট বৃক্ষ হইতে মিষ্ট 

ফল লাভ করা অসম্ভব। 

দ্বিতীয় উপাদানটাম্মরণ করিয়া না রাখিলে চরিত্র 

অসম্পূর্ণ থাকিরা যায়, ইচ্ছাশক্তি দূর্বল হইয়া 

পড়ে, এবং জীবন অনুর্ববর হইয়া উঠে। হৃদয়ে যদিও 

উচ্চ আদর্শ, উচ্চ ধারণা, কল্যাণকর আবেগ ও উচ্চ 

আকাঙক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয় তথাপি উল্লিখিত 

চরিত্র-গঠনের 
উপাদান চিত 

ও কাধা। 



শার়িন, 

রাহ: অবস্থা টড কার্যো ভি 
র্্ধা আবখ্ুক। কার্ধা দ্বারা মাত্যাম গত 
হওয়া কর্তবা। গাত্যাম হইতে সচচরত্র উচু হয 
চরিত্রের মানসিক উপাদান-_চিনতা ও মূভৃষ্টি- 
যেমন দৃঢ় হইতে থাকে, চরত্রগত বাবহারও যেন সঙ্গ 
সন্্ে সারের নানা উপকার-মাধনে মরম্ঘ 
হ্য়। 



উপসহহার। 

শিক্ষাদান সময়ে আমাদিগের তিমটা বাবহারিক ভা 
সুত্র স্মরণ রাখা কর্তৃব্য। 

১ম প্রয়োগের জন্য শিক্ষা-দান আবশ্যক । 

২য়, কেবল শিক্ষাদানই যথেষ্ট নতে ; শিশ্ররা 

কি প্রকারে আপনা আপনি শিক্ষা করিতে পারে, 

তাহার পথ দেখান উচিত। 

৩য়, সকলের পক্ষে একই প্রকার শিক্ষা 

প্রযোজ্য নহে। 

তিনটি বাব-, 

হারিক সুত্র 

“কার্যাই” শিক্ষার উদ্দেশ্য, এই সুত্রটা ্মরণ রাখিয়া পঞ্চগোপান 

পঞ্চ-সোপান-প্রণালীর প্রত্যেক সোপানের যগাযথ 

ব্যবহার করিতে হইবে। কেবল কতকগুলি ধারণ!” 

সংগ্রহ করাই সমবেক্ষণ-মগ্ডলের কাধা নহে। কাধ্য 

প্রবর্তিত করাই তাহার উদ্দেশ্বা। 

প্রস্তুতীকরণ মোপানে যদি কার্ধা করবার 

সূচনা থাকে, তাহা হইলেই তাহার কা্যকারিত! 

আছে, অন্যথা নহে। 

প্রণালীর 

বাধহার। 
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শঞ্চ সোপান- 
প্রণালীর 

ব্যবহার 

“কি করিতে হইবে” এই সম্পাদ্যটা প্রথম 

সোপানে বলিয়া দেওয়! উচিত। ২য় সোপানে, 

কি উপায়ে এ সম্পাদ্যটা পুরণ করিতে হইবে, তাহার 
শিক্ষা 'দেওয়]:কর্তৃব্য। | 

“প্রয়োগ”সোপানে কাধ্য করা বিধেয়। 

বিদ্যালয়ের সকল উপদেশই সঙ্গে সঙ্গে কাধ্যে পরিণত 

হইবে, এরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। সম্ভবপর 

হইলে অধিকতর ফলোপধায়ক হহত। যাহা হউক 

প্রত্যেক পাঠই যেন “কি করিতে হইবে” এই প্রশ্ন 

লইয়া আরম্ত কর! হয়। প্রত্যেক পাঠ দ্বারাই যেন 

বালকেরা “কি করিতে হইবে” শিক্ষা পায়। হইতে 

পারে, সেই কার্য্যটা সম্পন্ন করিবার ভবিষ্যতে 

প্রয়োজন হইবে। শিশুরা যেন প্রথম হইতেই 

বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগকে জীবনের নানা প্রকার 

সম্া-পুরণ করিতে হইবে এবং কি প্রকারে পূরণ 
করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে তাহাই শিক্ষা করিতেছে। 

নান! কারণে শিক্ষার এই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় 

না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্যোদ্দীপনা ও 
কার্য্যের মধ্যে যে অন্তর আছে, তন্মধ্যেই চিন্তা-কার্যয 

সাধিত হয়। শিশুদিগের ও ইতর প্রাণীদিগের 
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মানসিক জিত মধ টি প্রভেদ রী দির 

উভয়েই 'না ভাবিয়া” কার্ধা করে। শিক্ষা্ধারা রা 

শিশুগণ চিন্তা করিতে অভাস্ত হয; কিন্তু অনেক মানসিক জিয়া 

সময়ে তাহারা কার্যাসাধনের উপায় চিন্তা না এ 
করিয়। “চিন্তার জন্যই” চিন্তা করে। তাহারা 

চিন্তার জন্য “সমুটিত সময়” ক্ষেপণ না করিয়া 

চিরকাল চিন্তা করিয়াই সময় অতিবাহিত করে। 

তাহাদের চিন্তা আর কাধ্যে পরিণত হয় না। একপ 

করা উচিত নহে। 



পূর্বজন্ম ও 

পুরুষকার। 

মনের স্থান 

ও “পুরীতৎ” 
শিরা। 

গ্নল্রিশ্শিভি & 
প্রাচ্য মনোবিজ্ঞান । 

“অজরামরব প্রাচ্ছো বিদ্যামর্থধচ চিন্তয়েৎ” 

ইহাই নীতি, শান্্রকার বলিয়াছেন। 

ইহ-জীবনে বিদ্যা ও ধন অজ্জনে ধাহার 

আকাঙ্ষা,_পূর্ববজন্মের বিচার না করিয়া পুরুষকার 
প্রয়োগ তাহার একান্ত কর্তব্য।  পূর্ববজন্মের 

বিচারে অগ্লমতি বালকের পুরুষকারে শৈথিলা ন! 

হয়, এই কারণে মনোবিভ্ঞান-বিষয়ে গ্রতীচ্য পণ্ডিত 

গণের মতই এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। 
এক্ষণে আমাদিগের পুর্রবপুরুষগণ মনোবিজ্ঞান- 
বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার 

সারমধ্্ বলিতেছি। 

নৈয়ায়িক-গণের মত। 

আমাদের নৈয়ায়িকগণের মত এই, যতপ্রাণী 

তত আত্মা, তত মন ; জ্ঞান এই আত্মাতেই হইয়া 

থাকে । জ্ঞান-উৎপাদনে মন প্রধান সহায়। 

মস্ত্িক্ষে যে সকল শিরা বাঁ নাড়ী আছে, তন্মধো যে 

একটা শিরায় “ত্বক” নাই, সেই শিরার নাম 



পরিশিউ। 

পুরীতৎদ ২ । মন যখন নারি শিরায় থাকে, তখন জ্ঞান 

থাকে না, তখন স্বযুপ্তি হইয়া থাকে। সেই শিরা 
ত্যাগ করিলে:মন ভগানের হেতু হইয়৷ থাকে । 

জ্ঞান দ্বিবিধ,_স্যৃতি ও অনুভব । যে বিষয়ের 

অনুভব পূর্বেব হইয়া থাকে, সেই বিষয়ের একটা 

₹স্কার আত্মার থাকে ; মন “উদ্বোধক” সহযোগে 

সেই সংস্কার দ্বারা স্মৃতি উত্পাদন করে| এসময় মন 

চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের সহিত সিলিত থাকে না। তখন 

তাহার স্থান পৃথক্ শিরা। 
অনুভব চার প্রকার--প্রন্রাক্ষ, অনুমিতি, 

উপমিতি এবং শাব্দবোধ | বাহ। বিষয়ের সহিত 

বাহা-ইন্দ্িরের সন্ধন্ধ, এবং সেই ইল্্িয়ের সহিত 

»নের সম্বন্ধ হইলে, বাহা বিষয়ের প্রতাঞ্চ হইয়া 

থাকে। টঙ্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা এবং ত্বক এই 

পীচটা বাছা ইক্দিয়। চগ্ষু চাহিয়া খাকিলেও 

চক্ষুর সম্মুখে কেহ আসিলেও আমরা বখন অন্য 

চিন্তার গাঢ়মগ্র, তখন তাহাকে দেখিতে পাই না। 

কেন পাই না ?তথন মন চক্ষুর সহিত সংযুক্ত 

নহে। দেখিবার সময, মন, যে ইন্দ্ির দেখিবার 

সহায় (চ্গুঃ ), মস্তিষ্ষের তৎসম্প্ল্ত কৌন শিরা- 

৪৯৩ 

মনের দ্বিবিধ 

অবস্থা ুযুত্তি 
গু জ্ঞান। 

জান দিবিধ। 

৯ম, স্মৃভি। 

ব্য, অগ্ুউব” 
চারপ্রকার। 

(ক) প্রত 

অহুিব। 
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বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের 
বাহ প্রত্যক্ষ- 

অনুভব কি 
প্রকারে 

সংঘটিত হয়? 

প্রত্যক্ষ 

অন্ৃতব দ্বিবিধ, 
বাহা ও মানস । 

মনোবিজ্ঞান 
০০৯৭০৫৯৯০৪৯ ০২৯৯১০৯5০৮৯ ৩১৭০১৪০০ 

পথে, সেই ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। এইরূপ অপর 

অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ-পথ, বাঁ শিরা 
পৃথক্ পৃথকৃ। অন্নপানাদি দ্বারা সেই সেই ইন্ড্িয়ের 

স্থিতি ও পুষ্টি এ শিরা দ্বারাই হয়। সেই শিরা! 
না থাকিলে পথের অভাবে মনের সহিত ইন্দিয়ের 

সংযোগ ঘটে না। চক্ষুঃশিরার অভাবে চক্ষের 

কার্ধা বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। কর্ণাদি ইন্দ্িয়ও 

বিভিন্ন শিরামুখে অবস্থিত! যখন তদগত-চিত্তে 

কোন রূপ দর্শন করা যায়, তখন কেহ ডাঁকিলেও-_ 

সেই শব্দ আমার নিকটস্থ অন্য কোন বাক্তির কর্ণ 

গোচর হইলেও আমি সেই ডাক গুনিতে পাই না। 

তাহার কারণ, কর্ণ-ইন্ড্রির বা আবণেক্িয় যে শিবা- 

মুখে অবস্থিত, মন তখন সে শিরাতে প্রবেশই করে 

নাই। মন তখন চগ্ষুরিন্দিয়ের শিরাপথে গিরা সেই 

ইন্জিয়ের সহিত ঘনিষ্ট সঙ্বন্ধযুক্ত। আহএব বাহা- 
বিষয় প্রতাক্ষ করিতে হইলেও মনের জাহায্য 

আবশ্টীক। ক্ষুদ্র মন তড়িদ্বেগে গ্রয়োজন-মত 

অনেক শিরাতে সঞ্চরণ করিতে পারে। 

নিজ স্থ দুঃখ ইত্যাদি অনুভব কেবল মনের 

দ্বারাই হয়। তখন মন বাহ্যেক্জ্িয়যোজক শিরাতে 
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থাকে না,_অন্য স্থানে থাকে । নিজ সখ দুঃখাদির 

অনুভব মানস-প্রত্যক্ষ। অতএব, লৌকিক প্রত্যক্ষ 

দ্বিবধবাহা ও মানস। এতত্িন্ন অলৌকিক 

প্রত্যক্ষ আছে। 

বাহা-প্রত্যক্ষ পাচ প্রকার £_ চাক্ষুষ চেক্ষুত- 

ইন্দডরিয় দ্বার! যাহ] হয় ), শ্রাবণ ( কর্ণ-ইন্দিয়ের দ্বারা 

যাহা হয় ), ঘ্রাণজ ( মাসিকা-ইন্দিরের দ্বারা যাহ! 

হয় ), রাসন ( রসনা-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা হয়) 

ও ত্বাচ (ত্বক্-ইন্দ্রিরের দ্বারা বাহ] হয় )। ক্বাচের 

নামান্তর স্পার্শন। 

হেতু পর্যালেচনা না করিয়া যে জ্ভান তয়, 

তাহার নাম অনুমিতি ;--কোন বান্তি গৃহের মধো 

আছে; বাহির হইতে তাভার কথা শুনিয়া 

বুঝিল!ম, সেই ব্যক্তি গৃহ মধ্যে অবস্থিত; না 

দেখিয়া, স্পর্শ না করিরা এই যে বাহ দ্রবোর জান, 

ইহা অন্থুমিতি। সাদুশা-মূলক-চ্ঞান উপমিতি, 

এবং বাক্যাবলী হইতে যে জ্ঞান হর, তাহাই 

শাববোধ বা! শাব্বিক-অনুভব। 
মন ব্যতীত কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব 

পৃথক্ মন মানিতে হয়। ইন্দ্রির, স্থুল-দেহের 

বাহা-প্রতাঙ্ষ 

পাচ প্রকার। 

(খ) “অলুঘিতি* 

অন্ন! 

(গ) “উপযিতি" 

অন্থুব ও 
(ঘ) শাফিক 

অনুন্ভব। 

মন, ইন্জিয় 
ও আত্মা। 



৪৯৬ 

মন স্ুল-দেহের 
অংশ নহে। 

অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ । 

পইচ্ছাগ যনকে 
পরিচালিত 

করে। “সংস্কার” 

ইচ্ছার হেতু। 

সংস্কার দ্বিবিধ, 
পূর্ব-জন্মাঙ্ডিত 

ও ইহ- 

জন্মার্জিত। 

পুবব-জন্মাঞ্জিত 
সংস্কার বা 

স্বভীব কা 

মহজজ্ঞান। 

মনোবিজ্ঞান । 

অংশ, ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন স্থুল-দেহের অংশ 

নহে; উহা পৃথক। মন আত্মার জন্মজন্মান্তরের 

সঙ্গী । এই মনকে তেমন ভাবে প্রস্তুত করিতে 

পারিলে যোগসিদ্ধি হয়। তাহার ফলে অলৌকিক 

প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই মনকে বিপরীত ভাবে 

পরিচালিত করিলে ঘোর অধোগতি। মন--ইন্জিয়ের 

পরিচালক-যন্ত্র। মনের পরিচালক আত্মা, যন্ত্রী | 

প্রাণী নিজ ইচ্ছানুসারে মনকে পরিচালিত 

করে। ইচ্ছার হেতু, পুর্ধব-জন্মার্জিত সংস্কার এবং 

ইহু-জম্মাজ্ডিত সংস্কার । ৮" শেপ দয়া দাক্ষিণা, 
জ্ঞানসঞ্চয়ের-প্রবৃততি, সদাচরণ ও একনিষ্ঠ! 
পরজন্মে মলের উতকর্ষ-সাধনের সবিশেষ কারণ। 

ব্যক্তি-বিশেষের স্বভাব বা সহজজ্ঞান বলিয়া প্রতীচা 

গপ্ডিতগণ অনেক স্থলে বাহার ব্বরূপ প্রকাশ করেন, 

আমাদের নৈয়ারিকগণ অনেক স্থলে তাহাকেই 

পুর্বজন্মীর্জিত সংস্কার বলিয়া থাকেন। কাজেই 
পুরুষকার দৈববশতঃ ইহজন্মে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেও 

পরজন্মে তাহার সংস্কার থাকে; সুতরাং 

উত্রুষ্ট বিষয়ে পুরুধকার অবলম্বন সর্বথা 

কর্তব্য । 



পরিশিউ। , 

ইহজন্মে সংস্কার অঙ্জনের উপায়,__শিক্ষা, 

আহার, অভ্যাস এবং আচার। শিক্ষা ভ্রিবিধ,_ 
মাতৃ-মূলক, আদর্শমূলক ও উপদেশ-মূলক। গর্ভা- 

বস্থায় মাতার, প্রতি যে শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহা 

১ম) আদর্ণমূলক শিক্ষা, জাতকের অভি শৈশব 

হইতেই হয় ; উপদেশ-সূলক শিক্ষা শিশুর জ্ঞান- 

বৃদ্ধি হইবার পরে হইয়া থাকে । 

আহার-বিশেষে মস্তিষ্ধ উত্তেজিত বা সিগ্ধ হইয়] 

থাকে । যেমন এীত্মকালে বায়ু উঞ্ণ ও শীতকালে 

শীতল হয়, সেইরূপ মনও উঞ্ণ-মস্তিকস্পর্শে উ্ণ ও শীত 

স্পর্শে শীতল হইর! থাকে। জাগতিক, সামাজিক ও 

পারিবারিক শান্তির জন্য মনকে শীতল রাখা উচিত । 

তদৃপযোগী আহারের ব্যবস্থা আমাদের শাস্ে আছে । 

একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ আলোচনাই 

অভ্যাস । এই অভ্যাস বাভীত শিক্ষার ফল হর 

না। সতশিক্ষা, তাহার উপযোগী আহার এবং 

অনুরূপ অভ্যাস হইতে মন উন্নত হয়। 

উন্নত মনকে সেইভাবে রাখিতে হইলে আচার 

রক্ষা করিতে হইবে । বিরুদ্ধ আচরণ হইলে শিক্ষা 

প্রভৃতির ফল ক্রমেই বিনষ্ট হয়। 
৩২ 

৪৯৭ 

ইহ-জন্মার্জিভ 
সংস্কার বা 

পুরুষকার 
অর্জনের 

উপায়। 

১ম শিক্ষা! 

২য়ঃ আহার। 

৩, অভ্যাস। 

ধর্থ, আচার। 



৪৯৮ 
২০০১১১১৫১৮৯ ৮১৪১৯৯ 

একাগ্রতা! বা 

একনিষ্ঠতা | 

পূর্ববজন্মার্জিত 
ও 

ইহজন্মাঞ্জিত 
সংস্কারের 

সহযোগিতায় 

একনিষ্ঠতা 

সম্পন্ন হয়। 

আঘাদের 

বাহা-ইজ্িয়ের 

উৎকর্ষ বা 

অপকর্ষ, বংশ- 

গত। 

বাহ্যেজ্িয়ের 

উৎকর্ষাপকর্ষ 

ও শিক্ষার ফল। 

পূর্বজন্মাঞ্জিত 
সংস্কারের 
প্রভাব। 

 মনোবিজ্ঞান। 1 
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মনের রিং ফল- সি উপায় ] 

ধন, বিদ্যা, ধর্ম যাহাই কেন অঙ্ভ্ন করা যাউক না, 

মনকে সেই সেই বিষয়ে একনিষ্ট করিতে হইবে। 
যাহার পূর্ববজন্মার্ডিত সংস্কার ও ইহজন্মা- 
জ্ডিত সংস্কীর একপথে পরিচালিত, তাহার এক- 

নিষ্ঠতা অচিরেই সম্পন্ন হয়। বিভিন্নপথে পরি- 
চালিত হইলে, যে সংস্কারের বল অধিক, তদনুসারে 

ফল হইয়া থাকে । কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা। 

সাধারণতঃ, কোন ফলই হয় না। 

বাহ-ইন্দ্রিয় দেহেরই এক একটা অংশ; দেহ, 

শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন । সুতরাং পিতা ও 

মাতার যে বাহা-ইন্দ্রির-ঘটিত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ 

আছে, তাহ সন্তানেও ঘটিতে পারে। এই উৎকর্ষ 

অপকর্ষ চিৎ স্পষ্ট, কচিৎ বা অস্পষ্ট । শিক্ষার 

ফল এই উৎকর্ষ অপকর্ধ অনুসারে অনেক স্থলে হর। 

কিন্তু পূর্বজন্মাজ্জিত সংস্কার বলবৎ থাকিলে 
পৈতৃক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিক্ষল হইয়া যায়। 

এইজন্য দুই যমজ ভ্রাতার বিদ্যায়, ধনে, ধশ্মে এবং 

অন্যান্য বিষয়েও অনেক স্থলেই যথেষ্ট গভেদ 

পরিলক্ষিত হয়। 



. পরিশিউ 1 

বমি : সংস্কার টা আরও টুনি 

পুর্ববজন্মাঙ্জিত্ত আছে, তাহা কেবল মানসিক 

ব্যাপার নহে'। জন্মগ্রহণ, জীবনধারণ প্রভৃতি 

অনেক ব্যাপারই তাহার কলে হইয়! থাকে। 

তাহার নাম “অদুষ্ট।” অদৃষ্ট, সংস্কার, সুখ, দুঃখ, 

জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্র সকলই আত্মার। মনের 

সাহায্যে আত্মা, সুখদুঃখাদি অনুভব ও লাভ 

করে। 

যে যেরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তরমুরূপ 

সঙ্গ, উপদেশ, আহার, অভ্যাস এবং আচারে, বংশের 

উপযুক্ত জ্ঞানলাভ উৎকৃষ্ট্ূপে তাহার হইয়া 

থাকে । তদপেক্ষা, উন্নতস্গান সম্পাদন করিতে 

হইলে, মাতৃগর্ভ হইতে শিক্ষার বাবস্থা ও “সস” 

সম্পাদন করা উচিত । গর্ভাবস্থায় মাতা যে ভাবে 

অনুপ্রাণিত হান, সন্তানে সেই ভাব প্রকট হইতে 

পারে। তবে পূর্ববজন্মের সংস্কার যদি সম্পূর্ণ 

বাধক হয়, তাহা হইলে এইরূপ ঘটে ন1। 

গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার গর হইতেই, বালকের 

পারিপার্থিক অবস্থা যাহাতে তাহার অনুকুল হয় 

এবং ক্রমে সতমঙ্গ হয়, তাহার উপায় করা উচিত । 

৪৯৯ 

অদৃষ্ট। 

অদৃষ্ঠ ও 

জন্মগ্রহণ । 

স্থখ, হখে। 

আত্মার। 

বংশান্ববর্তন 

ও শিক্ষা- 

প্রভাব। 

পারিগার্থিক 
অবস্থা, শিক্ষার 

অনুকূল হওয়া 
উচিত । 



অসপাপাাপিপাাপাপাও 

মনোবিজ্ঞান । 

ব্রহ্মচধ্য ও 

একাগ্রতা । 

একাগ্রতা 

কার্য-সিদ্ধির 

সহায়। 

একাগ্রতা ও 

মনের উন্নততর 

কার্ধ্য, ফোগ। 

যোগজ-প্রত্যক্ষ 

বা অলৌকিক 

প্রত্যক্ষ । 
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এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে রি রে বাল্য- 

জীবন পর্য্স্ত কতকগুলি “সংস্কারের” ব্যবস্থা 

আছে। তাহার পর উপদেশ-গ্রহণে একটু সামর্থা 

হইলেই দ্বিজাতির ব্রহ্ষচর্ধ্য। অন্য জাতির পক্ষে 

তাহার আদর্শশিক্ষা ও শিল্পাদিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল । 

ব্রহ্ষমচর্য্যের ফলে মনের বল হয়। বলে একাগ্রতা 

হয়। অভ্যাস, আহার-শুদ্ধি ও আচার 

্রক্মচর্য্যের সঙ্গী। একাগ্রতা বা একনিষ্ঠাই 
কার্ধয-সিদ্ধির প্রধান উপায়, ইহা পুনঃপুনঃ 

স্মরণীয়। 

মনের একনিষ্া হইলে মনকে উন্নততর কানো 

নিযুক্ত করা যায়। দেই উন্নততর কাযা, 

যোগ। জগতে এমন অলৌকিক বিষয় আছে, যাহ 

সাধারণ-দৃষ্টির গোচরীভূত নহে। যোগসি' 

হইলে সেই সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যার ; ই 

যোগজ-প্রত্যক্ষ। যোগের সহিত সাধারণের সে; 

সম্বন্ধ না থাকাতে ইহা অলৌকিক-প্রত্যক্ষ নামে 
অভিহিত। কেহ বলেন, ইহা মানস-প্রত্যক্ষেরই 

একটা উৎকৃষ্ট অবস্থা । পূর্বতন দিদ্ধান্ত তাহ! নহে 
সে সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ দুইভাগে বিভক্ত হই- 



পরিশিষ্ট । 

য়াছে, লৌকিক এবং অলৌকিক। লোৌকিক-প্রতাক্ষ 

পূর্বোক্ত টুয় প্রকার, অলৌকিক-প্রত্যক্ষ তদতিরিন্ত: 
যোগজ-প্ীত্যাক্ষ সেই অলৌকিকেরই অন্ত্গতি। 

মস্তিষ্কে যে স্বায়ুমণ্ডল আছে, তাহার মধ্য 

অনেকগুলি শিরায় মনকে প্রবেশ করাইতে পারিলে 

যোগমার্গে ক্রমিক উন্নতি লাভ হয়। ইন্দ্রিয় 

যোজক শিরাসমুহে মনের যেমন তড়িদ্বেগে গতি, 

পূর্বেবোলিখিত “পুরীতৎ” শিরায় গতি সেরূপ নহে; 

“চিত্রিণী” প্রভৃতি যোগবহা-শিরায় প্রবেশ তদপেক্ষা 

আয়াস ও কৌশলসাধ্য। এই কৌশল-শিক্ষাই 

প্রাথমিক যোগ-সীধনা। মনের স্বরূপ ও উতকর্মা- 

পক্ষের হেতু জানিয়া দৃঢ় মধ্যবসায়ের সিত যোগ- 

সাধনে প্রবৃত্ত হইয়! শেষে মানুষ দেবতা হইতে পারে, 

ঈশ্বর-স্বরূপ হইতে পারে। আবার তাহাকে লক্ষ্য না 

করিয়া কেবল বিপথে চলিলে নরকের কীট, এমন 

কি ক্রমে অধঃগতিত হইয়া বৃক্ষলতা বা তৃণ পর্য্যন্ত 
হইতে পারে। পাপ-চিন্তাবহা শিরার মনের গাঢ় 

নিবিষ্ট হওরাই বিপথ-গমন । 

৫০১ 

লৌকিক 
প্রতাক্ষ ও 

অলৌকিক 
প্ত্যক্ষের মধ্যে 

প্রভেদ। 

যোগ-সাধনা। 

যোগ-মাধনা 

ও পাপ চিন্তার 

ফল। 



৫০২ 

বৈদাস্তিক মতে 

আত্মা এক, সখ 

ছুঃখাদি রহিত। 

ইন্জিয় স্থূল নহে, 
মৃত্যুর পরও 

থাকে। 

*পূর্বজন্মাজ্জ্িত 
সংস্কার ও 

অদৃষ্ট সম্বন্ধে 

নৈয়ায়িক ও 

বৈদাস্তিকের 

মধ্যে মতভেদ 

নাই। 

মনোবিজ্ঞান 

বৈদাত্তিক-মত। 

বৈদান্তিক-গণ যত প্রাণী তত আত্মা বলেন না। 
তাহাদিগের মতে আত্মা এক | যত প্রাণী, তত মন ; 

মনের জন্য এক আত্মাই নানাভাবে প্রতিভাত শুদ্ধ 

আত্মার-__ ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি নাই। মনের 

সম্পূর্কেই সখ দুঃখ ইত্যাদি হইয়া থাকে। পুর্বব- 

জন্মার্ভিত সংস্কার বা অদৃষ্ট ও এ মন সম্পর্কবশতই 
আত্মার গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। 

ইন্দ্রিয়গণও স্থুল-দেহের অংশ নহে। মৃত্যুর 

পরেও সেই ইন্দ্রিয় ও মন থাকে। তাহার 

সম্মিলনেই একমেবাদিতীয়। আত্মা সখ দুঃখ 

ভোগের আশ্রয়। এ ভোগ আত্মার বাস্তবিক 

নহে। অজ্ঞান__এই মনঃসলসের হেতু । মনেরই 

সহায়তায় এই অজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে হয় । 

বেদীস্তমতের মনোবিজ্ঞান, সন্নযাসীর আদরণীয় ; 

সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার অধিক আলোচনা নিষ্্রয়ো- 

জন।  পুর্ববজন্মার্ভিত সংস্কার, আদৃষট ইত্যাদি 
বিষয়ে নৈয়ায়িক মতের সহিত বেদান্ত-মতের সম্পূর্ণ 
এঁক্য আছে। 


